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সাধু বেেনিডক্ট মঠ 
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ভূিমকা 

সাধু আম্ব্রোেজর সংক্ষিপ্ত জীবনী  
আউেরিলউস আম্ব্রোজ ৩৩৯ (অথবা ৩৪০) সােল গাল্লিয়ায় অবস্থিত আউগুস্তা 

ত্রেেভরোরুম‑এ (আজকাল ত্রিয়র, জার্মািন) এক রোমীয় 
সম্ভ্রান্ত পিরবাের জন্মগ্রহণ কেরন। সেইকােল শহরিট 
িছল রোমীয় সাম্রাজ্যের গাল্লিয়া প্রেদেশর প্রধান শহর, 
এবং আম্ব্রোেজর িপতা িছেলন সেখানকার প্রেদশপাল। 
পিরবারিট বেশ কেয়ক পুরুষ ধের খ্রিষ্টিয়ান িছল, এবং 
িতন ভাইবোেনর মধ্যে আম্ব্রোজ কিনষ্ঠজন িছেলন। 
িপতার ইচ্ছা িছল, আম্ব্রোজও প্রশাসিনক জীবেন যোগ 
দেেবন, িকন্তু িপতার অকাল মৃত্যুর পের িতিন রোেম 
িগেয় শ্রেষ্ঠ িবদ্যালেয় ভর্তি হেয় কালক্রেম আইন ও 
সািহত্য ক্ষেত্রে উত্তীর্ণ হেয় রোেমর পৌরসভার নানা পেদ 

িনযুক্ত হন। 
৩৭০ সােল িতিন উত্তর ইতািলর প্রেদেশর প্রশাসক পেদ িনযুক্ত হন; প্রেদেশর 

প্রধান শহর িমলান হওয়ায় িতিন সেইখােন বসিত কেরন। শাসন অনুশীলেন িতিন 
পারদর্শী িবচারবুদ্ধির পিরচয় দেওয়ায় অিধক জনপ্রিয়তা লাভ কেরন। 

৩৭৪ সােল িমলােনর িবশেপর মৃত্যুর পের খ্রিষ্টিবশ্বাসীেদর মধ্যে নতুন িবশপ 
িনয়োেগর ব্যাপাের তীব্র অৈনক্য দেখা িদেল প্রেদশপাল আম্ব্রোজ সকেলর মন প্রশিমত 
করার লক্ষ্যে প্রধান িগর্জায় যান; তাঁর জীবনীর রচিয়তা পাউিলনুস এিবষেয় বর্ণনা 
কেরন যে, একিট বালক হঠাৎ কের িচৎকার কের বেল উঠল, ‘আম্ব্রোজই িবশপ’। িকন্তু 
আম্ব্রোজ তেমন দািয়ত্ব গ্রহেণ িনেজেক অপ্রস্তুত বোধ কের সরাসির দািয়ত্বিট অগ্রাহ্য 
কেরন; তাছাড়া সেইকােলর প্রথা অনুসাের িতিন তখনও বাপ্তিস্মও পানিন, ঐশতত্ত্বও 
অধ্যয়ন কেরনিন। 

পাউিলনুেসর বর্ণনা অনুসাের আম্ব্রোজ জনতার মন পাল্টাবার লক্ষ্যে িনেজর সুনাম 
কলঙ্কিত করেতও চেষ্টা কেরন, তথা আইন িবরুদ্ধ কেয়কটা পদক্ষেপ নেন ও িনেজর 
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ঘের কেয়কটা বেশ্যােকও আেনন; িকন্তু জনতা িনেজেদর মেত স্থির থাকায় িতিন শহর 
ছেেড় পািলেয় যান। তাঁেক খুঁেজ বের কের জনগণ সম্রােটর দরবাের আেবদন জানায়; 
তেবই এমনিট মেন ক’রে যে, এিট ঈশ্বেরর ইচ্ছা, আম্ব্রোজ সম্মিত জানান; তাই সাত 
িদেনর মধ্যে বাপ্তিস্ম গ্রহণ কের ৭ই িডেসম্বর ৩৭৪ সেন িবশপ পেদ িনযুক্ত হন। সেই 
িদনগুিলর কথা স্মরণ কের িতিন মৃত্যুর িকছুিদন আেগ লেেখন, ‘িবশপ পদ এড়াবার 
জন্য আিম কতই না চেষ্টা কেরিছলাম; অবেশেষ যখন আমােক বাধ্য করা হল তখন 
যাচনা কেরিছলাম যেন িনয়োগটা িকছুকােলর মত স্থিগত হয়; িকন্তু না, আমার যত 
আপত্তি তারা িফিরেয় িদল আর আমােক সেই পদ গ্রহণ করেত বাধ্য করা হল।’ যাই 
হোক, িবশপ পদ গ্রহণ করার পর িতিন অিধক দািয়ত্ববোধ দেিখেয় বাইেবল ও ঐশতত্ত্ব 
সংক্রান্ত িবষয় অধ্যয়েন মনোযোগ দেন। 

িবশপ হওয়ার পর পেরই িতিন ত্যাগী জীবন পালন কের তাঁর িবপুল সম্পত্তি 
গিরবেদর মধ্যে িবিলেয় দেন, তাঁর ঘেরর দরজা সবসময়ই খোলা রােখন, ও তাঁর 
তত্ত্বাবধােন ন্যস্ত নাগিরকেদর মঙ্গল সাধেন আপ্রাণ চেষ্টা কের থােকন। বন্দি-উদ্ধােরর 
প্রকল্পে িগর্জাঘেরর মূল্যবান সমস্ত িকছু িবক্রি করার ফেল যখন কেউ না কেউ তাঁর 
সমালোচনা কের, তখন উত্তের িতিন বেলন, ‘প্রভুর উদ্দেেশ সোনার চেেয় মানুষেকই 
বাঁচানো শ্রেয়; আসেল িতিন সোনা ছাড়াই প্রেিরতদূতেদর পািঠেয়িছেলন ও িবনা সোনায় 
মণ্ডলী স্থাপন কেরিছেলন। সাক্রােমন্তগুিলর জন্য সোনার তো প্রয়োজন হয় না, আর 
সোনা িদেয় যা কেনা যায় না, তা যে সোনার জোেরই মূল্যবান হেয় ওেঠ তা নয়।’ 

পিরচালনা অনুশীলেন তাঁর ন্যায়িবচার ও উপেদশ দােন তাঁর জ্ঞান িছল সর্বস্বীকৃত; 
রিববার বােদ িতিন প্রিতিদন দুপুর পর্যন্ত নানা ধরেনর মণ্ডলীগত ও সামািজক সমস্যা 
সমাধান কার্যে িবচারাসেন বসেতন, িবকােল িনেজর কক্ষে পিবত্র বাইেবল অধ্যয়ন 
করেতন, ও সন্ধ্যােবলায় শহেরর মহািগর্জায় উপাসনা চািলেয় ভক্তেদর ধর্মীয় চেতনা 

বৃদ্ধির জন্য উপেদশ প্রদান করেতন। 
এিবষেয় সাধু আগস্তিন িনেজই সাক্ষী; 
সেসময় সু িশ ক্ষিত িকন্তু অ িবশ্বাসী 
আগস্তিেনর ধারণা িছল, বাইেবল মূল্যহীন 
রূ প ক থা র ই স ঙ্ক ল ন যা  কে ব ল 
অিশক্ষিতেদরই জন্য িবশ্বােসর িবষয়। 
অথচ িবশপ আম্ব্রোেজর ঘেরর কাছাকািছ 



িগেয় দেেখ িতিন এেতই অবাক হেতন যে, িবশপ আম্ব্রোজ দীর্ঘ সময় ধের বাইেবেলর 
একিটমাত্র পৃষ্ঠা ধ্যােন রত থাকেতন। তখন সন্ধ্যাকালীন উপাসনায় গোপেন যোগ িদেয় 
িবশেপর উপেদশ শুনেত শুনেত একিদন িতিন স্বীকার করেত বাধ্য হন যে, বাইেবল 
রূপকথা মাত্র নয়, বাইেবেলর প্রিতিট কথায় জীবন িনিহত; তাই মনপিরবর্তন কের 
িতিন ২৫েশ এপ্রিল ৩৮৭ সােল পাস্কা-রােত অন্যান্য প্রার্থীেদর সঙ্গে িবশপ আম্ব্রোেজর 
হােত বাপ্তিস্ম গ্রহণ কেরন। 

িবশপ আম্ব্রোজ নানা প্রার্থনা-সঙ্গীত সৃষ্টি কেরন যা আজকােলও আম্ব্রোজ-স্তুিতসঙ্গীত 
বেল পিরিচত; উপাসনা ক্ষেত্রে তাঁর অবদানও এখনও প্রচিলত যা আম্ব্রোজীয় উপাসনা-
রীিত বেল পিরিচত। ছিবেত প্রদর্শিত যে িগর্জা (উপের) তা হল িবশপ আম্ব্রোেজর 
িনর্মিত সেই িগর্জা যেখােন িতিন ‘সাক্রােমন্তগুিল প্রসঙ্গ’ ও ‘রহস্যগুিল প্রসঙ্গ’ এর 
উপেদশগুলো উচ্চারণ কেরিছেলন (অবশ্যই, িগর্জািট কালক্রেম বারবার সংস্কার করা 
হেয়েছ)। 

িতিন ৪ঠা এপ্রিল ৩৯৭ সােল িমলােন মৃত্যুবরণ কেরন। 

‘সাক্রােমন্তগুিল প্রসঙ্গ’ ও ‘রহস্যগুিল প্রসঙ্গ’  
িবশপ আম্ব্রোজ-িলিখত ‘সাক্রােমন্তগুিল প্রসঙ্গ’ ও ‘রহস্যগুিল প্রসঙ্গ’ আজকােলর 

মানুেষর কােছও যেথষ্ট গুরুত্বপূর্ণ লেখা, কেননা এেত দেখা যায় সেকােলর মণ্ডলী 
বাপ্তিস্ম-প্রার্থীেদর উপযুক্ত িশক্ষাদােনর জন্য খুবই তৎপর ও যত্নশীল িছল। 

‘সাক্রােমন্তগুিল প্রসঙ্গ’ ও ‘রহস্যগুিল প্রসঙ্গ’ এমন উপেদশসামগ্রী যা পাস্কা-অষ্টাহ 
ধের সেই নবদীক্ষিতেদর উদ্দেশ্য কের প্রদান করা যারা পাস্কাপর্ব উপলক্ষে দীর্ঘ 
চল্লিশিদন ব্যাপী প্রস্তুিতকাল ধের দৈিনক ধর্মিশক্ষায় যোগ িদেয়িছল (১ দ্রঃ)। এ িশক্ষা 
পদ্ধিত নতুন িছল না, বরং িছল মণ্ডলীর আিদকালীন পদ্ধিত খ্রিষ্টিবশ্বােস নব আগত 
িবশ্বাসীেদর উদ্বুদ্ধ করার জন্য (পদ্ধিতর নাম িছল ‘কােতেখিসস’ (κατήχησις), লুক 
১:৪; প্রেিরত ১৮:২৫; ১ কির ১৪:১৯; গা ৬:৬ দ্রঃ); মণ্ডলীর আিদকােলর পেরও 
পদ্ধিতিট আেলক্সান্দ্রিয়ার ক্লেেমণ্ট ও অিরেগেনেসর লেখায়ও উল্লিিখত। িবশপ 
আম্ব্রোেজর সমেয় যেমন, তেমিন তার আেগও এ কােতেখিসস পাস্কাপর্বের আেগকার 
চল্লিশিদন ব্যাপী প্রস্তুিতকােল প্রত্যেক িদন প্রদান করা হত, পাস্কা-রােত প্রার্থীেদর 
বাপ্তিস্ম দেওয়া হত, ও পাস্কা থেেক পঞ্চাশত্তমী রিববার পর্যন্ত, অথবা অন্তত পাস্কা-



অষ্টাহ ধেরই, আবার প্রত্যেক িদন নব-দীক্ষিতেদর অিতিরক্ত গভীরতর কােতেখিসস 
প্রদান করা হত। এ কােতেখিসস এতই গুরুত্বপূর্ণ বেল পিরগিণত িছল যে, িবশপগণ 
িনেজরাই তা প্রদান করেতন, ও প্রত্যন্ত অঞ্চেলর ধর্মিশক্ষকেদর জন্য তা িবস্তািরত ভােব 
িলিখত আকাের পািঠেয় িদেতন (যেমন সাধু আগস্তিেনর ‘অিশক্ষিতেদর জন্য 
কােতেখিসস’, িনসার িবশপ সাধু গ্রেগিরর ‘কােতেখিসস প্রসঙ্গ’, মপ্সুেয়স্তিয়ার িবশপ 
থেওদরেসর ‘িবশ্বাস-সূত্র, প্রভুর প্রার্থনা, ও রহস্যগুিল িবষয়ক কােতেখিসস’, সাধু জন 
খ্রিসোস্তমোেসর ‘বাপ্তিস্ম সংক্রান্ত কােতেখিসস’, যেরুশােলেমর িবশপ সাধু িসিরেলর 
‘কােতেখিসস’ ইত্যািদ)। এক্ষেত্রে একথা স্মরণযোগ্য যে, গ্রীকভাষী লেখকেদর মধ্যে 
(যেমন মপ্সুেয়স্তিয়ার িবশপ থেওদরস, সাধু জন খ্রিসোস্তমোস, যেরুশােলেমর িবশপ 
সাধু িসিরল ইত্যািদ ৪র্থ শতাব্দীর শেেষর িদেকর লেখকেদর মধ্যে) এই 
কেতেখিসসগুলো ‘িমস্তাগোগীয়’ (μυσταγωγική - িমস্তাগোিগেক) অর্থাৎ রহস্যগুিল 
িবষয়ক কােতেখিসস বেল অিভিহত িছল। এপ্রসঙ্গে িনেচ ১-২ দ্রঃ। 

শব্দার্থ  

• ‘লেবীয়, যাজক, মহাযাজক’। পুরাতন িনয়েম এরা িছেলন উপাসনাকর্মে িনযুক্ত 
সেবাকর্মী। খ্রিষ্টমণ্ডলীর প্রথম শতাব্দীগুলোেত যে ঐশতত্ত্ব প্রচিলত িছল, সেিট অনুসাের 
পুরাতন িনয়েমর ব্যবস্থা ও ব্যক্তিত্ব সমূহ নূতন িনয়েমর ব্যবস্থা ও ব্যক্তিত্ব সমূেহর দৃষ্টান্ত 
বা পূর্বচ্ছিব বেল পিরগিণত িছল। তাই িবশপ আম্ব্রোেজর ভাষায় লেবীয়, যাজক ও 
মহাযাজক বলেত যথাক্রেম পিরেসবক, প্রবীণ ও িবশপ বোঝায়। 

• ‘বাপ্তিস্মালয়’। খ্রিষ্টমণ্ডলীর আিদকােল (ও িবশপ আম্ব্রোেজর 
সমেয়ও) দীক্ষাপ্রার্থীরা জেল নেেমই বাপ্তিস্ম গ্রহণ করত। যে 
স্থােন অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হত, সেিটর নাম িছল বাপ্তিস্মালয়। 
সেিটর অবকাঠামো এমন যা িগর্জার কাছাকািছ স্থােন অবস্থিত, 
আর তার অভ্যন্তের থাকত জলকুণ্ড। ছিবেত প্রদর্শিত যে 
বাপ্তিস্মালয়, তা ৫ম শতাব্দীর িনর্মাণকাজ যা রােভন্না শহের 

অবস্থিত। 
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• ‘জলকুণ্ড’। বাপ্তিস্মালয়েত যে স্থােন প্রার্থীরা জেল নামত, সেিটর নাম িছল 
জলকুণ্ড। দীক্ষার্থীরা জলকুণ্ডের এক িদেক নেেম অপর িদেক পার হত যেখােন তােদর 

অেপক্ষায় দাঁিড়েয় থাকেতন িবশপ। ছিবেত 
প্রদর্শিত জলকুণ্ডিট হল িমলােনর বাপ্তিস্মালেয়র 
সেই জলকুণ্ড (সেিটর অবিশষ্টাংশ) যা িবশপ 
আম্ব্রোজ িনর্মাণ কিরেয়িছেলন ও যােত সাধু 
আগস্তিন বাপ্তিস্ম গ্রহণ কেরিছেলন। আবার, 
এিটই সেই জলকুণ্ড যার কথা িবশপ আম্ব্রোজ 
এই লেখায় বারবার উল্লেখ কেরন (৬, ৮, ১৪, 

২৩, ২৮, ৩১ নং)। 



িবশ্বাস-সূত্রের ব্যাখ্যা 
‘িবশ্বাস-সূত্রের ব্যাখ্যা’, বা আরও সূক্ষ্মভােব: ‘দীক্ষাপ্রার্থীেদর কােছ িবশ্বাস-সূত্রের 

ব্যাখ্যা’ হল প্রথম িলিখত দিলল যা আমােদর িবশ্বাস-সূত্রের অন্তর্ভুক্ত সূত্রগুলো পুনর্গতন 
করার সুযোগ দেয়, এবং সেজন্য ‘প্রৈিরিতক িবশ্বাস-সূত্রের’ উৎপত্তি ও িববর্তেনর 
ইিতহােসর জন্য এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। 

‘িবশ্বাস-সূত্রের ব্যাখ্যার’ ঐশতাত্ত্বিক ভাষা ও তােত সম্বিলত ক’টা িবিধ িভত্তি কের 
এটা অনুমান করা যেেত পাের যে, িবশপ আম্ব্রোজ ‘িবশ্বাস-সূত্রের ব্যাখ্যা’ সম্ভবত ৪র্থ 
শতাব্দীর শেেষর িদেকই িলেখিছেলন, কেননা, প্রথমত, কোন না কোন সূত্র সম্পূর্ণ রূেপ 
সিঠক নয় অর্থাৎ ৪৩১ সােল অনুষ্ঠিত এেফসস মহাসভার জারীকৃত সূত্র অনুযায়ী নয়; 
দ্বিতীয়ত, সেসমেয় অিধকাংশ বাপ্তিস্মপ্রার্থী বয়ঃপ্রাপ্ত িছল, এবং তৃতীয়ত, িবশ্বাস-সূত্রের 
অন্তর্ভুক্ত সূত্রগুলো গোপনীয়তা বজায় রাখার প্রথা পরবর্তীকােল এমিনই িবলীন হেয়িছল। 
অন্যিদেক িবশপ আম্ব্রোজ যিদও বেলন, িতিন এক্ষেত্রে রোম-পরম্পরা অনুসরণ করেছন, 
তবু িতিন িবশ্বাস-সূত্রে যোগ করা ক’টা শব্দের (যেমন ‘অদৃশ্য’ ও ‘যন্ত্রণা-অনাক্রম্য’ 
শব্দদ্বেয়র) সমালোচনা কেরন। বস্তুতপক্ষে আমরা জািন, িমলান-আসেন িবশপ 
আম্ব্রোেজর পূর্বসূরী িবশপ আউক্সেন্তিউস িছেলন আিরউস-ভ্রান্তমতপন্থী, ও উল্লিিখত শব্দ 
দু’টো িবশ্বাস-সূত্রে যোগ কেরিছেলন। এই িভত্তিেত বলা পেেত পাের, লেখাটা 
৩৮০-৩৯০ সােলর মধ্যে রিচত হেয়িছল। প্রকৃতপক্ষে িবশপ আম্ব্রোজই যে তা িলিপবদ্ধ 
করেলন এমন নয়, বরং িতিন বাপ্তিস্মপ্রার্থীেদর কােছ তা সম্প্রদান করেত করেত একজন 
শ্রুিতেলখকই তা িলখিছেলন। 

রচনা-শৈলীর িদক থেেক লেখাটা হয় তো তত উৎকৃষ্ট বা অলঙ্কারপূর্ণ গেবষণামূলক 
নাও হেত পাের, িকন্তু রোম িবশ্বাস-সূত্রের প্রথম পাঠ্য-প্রমাণ িহসােব এটা অত্যন্ত 
গুরুত্বপূর্ণ, সেই যে িবশ্বাস-সূত্র এটার ব্যাখ্যায় উল্লিিখত ও ২৫০ সাল থেেক ব্যবহৃত 
হেয় আসিছল। ‘িবশ্বাস-সূত্রের ব্যাখ্যা’ সত্যিকাের এমন মহান িবশেপরই উপস্থািপত 
ধর্মিশক্ষা, িযিন ব্যক্তিগত ভােব িনেজরই হােত এমন কাজ নেন যা তত তুচ্ছ নয় যা 
যেকোন একজেনর উপেরও ছেেড় দেওয়া যেেত পারত। এইভােব আমরা মণ্ডলীর 
জীবেন কােতেখিসস সংক্রান্ত ভূিমকার গুরুত্ব দেখেত পাই: িযিন িবশ্বাস সম্প্রদান 
কেরন, িতিন সেই িবশেপর নােম তা কেরন িযিন প্রৈিরিতক পরম্পরার প্রিতিনিধ। গোটা 



কােতেখিসস (ক্রুেশর িচহ্ন, িবশ্বাস-সূত্র িতন বার পুনরাবৃত্তি, শ্রোতােদর সঙ্গে সরাসির 
সংলাপ, ‘স্মৃিত ও স্মরেণর’ উপের জোরদার, ইত্যািদ) হল কােতেখিসস প্রদােনর িবষেয় 
একটা স্পষ্ট িশক্ষা। 

ভূিমকায় িবশপ আম্ব্রোজ িবশ্বাস-সূত্রের উৎপত্তি ও সেটার নাম ব্যাখ্যা কেরন। িতিন 
প্রার্থীেদর ক্রুেশর িচহ্ন করেত আহ্বান করার পর, প্রথম বােরর মত িনেজই িবশ্বাস-সূত্র 
আবৃত্তি কেরন। তারপর িবশ্বাস-সূত্রের সার্বিক ব্যাখ্যা আেস যা ত্রিত্ব ও মাংসধারণ-
রহস্য সংক্রান্ত। এই পর্যােয় িবশ্বাস-সূত্র দ্বিতীয় বােরর মত আবৃত্তি করা হয়, ও িবশপ 
প্রার্থীেদরও তা আবৃত্তি করার জন্য আহ্বান কেরন। এসময় থেেক, প্রিতিট সূত্র িভত্তিক 
আরও বেিশ িবস্তািরত ব্যাখ্যা দেওয়া হয়। এবং নতুন কের ক্রুেশর িচহ্ন করার পর, 
সূত্রগুলোেক চারটা ভােগ ভাগ ক’রে ও স্বল্প কথায় তা সংক্ষিপ্ত ক’রে িবশ্বাস-সূত্র তৃতীয় 
বােরর মত আবৃত্তি করা হয়। ব্যাখ্যা শেেষ িবশপ আম্ব্রোজ প্রার্থীেদর তা মুখস্থ করার 
জন্য আহ্বান কেরন ও তা িলখেত ও অদীক্ষিতেদর কােছ প্রকাশ করেত িনেষধ কেরন। 

পুস্তেকর িবষয়বস্তু এরূপ: 
১) ভূিমকা 
২) িবশ্বাস-সূত্রের নাম ও উৎপত্তি 
৩) িবশ্বাস-সূত্রের সার্বিক ব্যাখ্যা 
৪) নানা ভ্রান্তমত ও িবশ্বাস-সূত্র 
৫) খ্রিষ্ট ও পিবত্র আত্মা সংক্রান্ত সূত্র 
৬) স্রষ্টার সৃষ্টিকর্ম 
৭) রোম ‘িবশ্বাস-সূত্রের’ প্রিত িবশ্বস্ততা 
৮) চার পদ-িবিশষ্ট স্তবেকর মাধ্যেম িবশ্বাস-সূত্র পুনরাবৃত্তি 
৯) িবশ্বাস-সূত্র মুখস্থ করার জন্য আহ্বান 

১  ভূিমকা 

এতক্ষেণ িনরীক্ষাসমূেহর  (১) রহস্যগুিল উদ্‌যাপন করা হল। অনুসন্ধান করা 
হেয়িছল, কারও দেেহ কোনও অশুদ্ধতা লেেগ থেেকিছল িকনা। অপশক্তি-িবতাড়েনর 



মধ্য িদেয়, দেেহর শুধু নয়, প্রােণরও পিবত্রীকরণ অনুসন্ধান করা হেয়িছল ও প্রয়োগ 
করা হেয়িছল। এখন এটাই তোমােদর কােছ িবশ্বাস-সূত্র সম্প্রদান করার সময় ও 
িদন  (২), সে যে িবশ্বাস-সূত্র হল আত্মিক মুদ্রাঙ্কন, সেই যে িবশ্বাস-সূত্র হল আমােদর 
অন্তেরর জেপর বস্তু ও সদা বর্তমান রক্ষা স্বরূপ, আমােদর বুেকর িনশ্চিত ধন। 

২  িবশ্বাস-সূত্রের নাম ও উৎপত্তি 

সর্বপ্রথেম, আমােদর সেই নােমর অর্থ বোঝা উিচত। গ্রীক ভাষায় তা 
‘symbolam’ [িসম্বোলাম] (৩) বেল, লািতন ভাষায় তা ‘conlatio’ [কন্‌লািতও] অর্থাৎ 
অবদান বেল। বিণেকরাই িবেশষভােব প্রায়ই ‘অবদান’ কথা তখনই ব্যবহার কের যখন 
তারা অর্থ জড় কের ও ব্যক্তিগত অবদান থেেক এমন একটা একক পিরমাণ সংগ্রহ করা 
হয় যা অক্ষত ও অলঙ্ঘনীয় রাখা হয়, যােত কেউ সেই অবদান বা বিণক-সম্পর্ক 
প্রতারণা করার চেষ্টা না কের। অতএব, একই বিণকেদর মধ্যে এটাই রীিত: যে কেউ 
জািলয়ািত কের তােক অসৎ বেল দূর কের দেওয়া হয়। 

তাই পিবত্র প্রেিরতদূতগণ একত্রিত হেয় িবশ্বােসর সারকথা সঙ্কিলত করেলন (৪), 
যােত আমরা শীঘ্রই ও সংক্ষিপ্ত ভােব গোটা িবশ্বােসর ধারা উপলব্ধি করেত পাির। সেই 
সমস্ত িবষয় স্মৃিতেত ও স্মরেণ িচরকাল ধের রাখার জন্য সংক্ষিপ্ততা প্রয়োজন। আিম 
জািন, িবেশষ ভােব পূর্বাঞ্চলগুলোেত  (৫), কেউ কেউ প্রতারণার মাধ্যেম ও কেউ কেউ 
ধর্মাগ্রেহর মাধ্যেম (অর্থাৎ ভ্রান্তমতপন্থীরাই প্রতারণার মাধ্যেম ও কাথিলেকরাই 
ধর্মাগ্রেহর মাধ্যেম) ব্যস্ত িছল; তাই, আমােদর পূর্বপুরুষেদর দ্বারা যা প্রথম সম্প্রদান 
করা হেয়িছল, সেই ভান্তমতপন্থীরা প্রতারণার মাধ্যেম িনেজেদর অনুপ্রিবষ্ট করাবার 
চেষ্টা কের তােত সত্যমালার সঙ্গে সঙ্গিতপূর্ণ নয় এমন িকছু যোগ করেত করেত 
কাথিলেকরা, সেই জািলয়ািত এড়াবার প্রেচষ্টায়, এক প্রকার ধর্মভক্তি বা হয় তো 
অসতর্কতারই কারেণ, প্রাচীনেদর দ্বারা প্রিতষ্ঠিত সীমা প্রকাশ্যে অিতক্রম করল বেল 
মেন হয়। 



৩  িবশ্বাস-সূত্রের সার্বিক ব্যাখ্যা 

সেজন্য পিবত্র প্রেিরতদূতগণ একত্রে সম্মিিলত হেয় সংক্ষিপ্ত একটা িবশ্বাস-সূত্র 
প্রস্তুত করেলন। 

তোমরা ক্রুেশর িচহ্ন (৬) কর! (ক্রুেশর িচহ্ন করার পর িবশ্বাস-সূত্র আবৃত্তি করা হয়) (৭)। 
এই িবশ্বাস-সূত্রে (৮) অনন্তকালীন ত্রিত্বের ঈশ্বরত্ব খুবই স্পষ্টভােব ধারণকৃত: যাঁরা 

অনন্য কাজ সম্পাদন কেরন, সেই িপতা, পুত্র, ও পিবত্র আত্মা অর্থাৎ সেই আরাধ্য ত্রিত্ব 
প্রকািশত। আমােদর িবশ্বাস এমন যে, আমরা িপতা ও পুত্র ও পিবত্র আত্মায় সমানভােব 
িবশ্বাস কির। যেখােন মিহমার কোন পার্থক্য নেই (৯), সেখােন িবশ্বােসরও কোন পার্থক্য 
থাকা উিচত নয়। 

তারপর, আিম বারবার মেন কিরেয় িদেয়িছ যে, ঈশ্বেরর পুত্র আমােদর প্রভু সেই 
িযশু খ্রিষ্ট িযিন, িতিন সেই একমাত্রজন িযিন যুক্তিক্ষমতা িবিশষ্ট ও িসদ্ধ প্রাণ সহ (১০) 
এই মাংস (১১) ও দৈিহক রূপ ধারণ করেলন। এই দেেহর সত্য (১২) [অর্থাৎ বাস্তবতা] 
অনুসাের, িতিন ‘মানুেষরই মত’  (১৩) মানুষ হেলন, িকন্তু তাঁর আপন [ঐশ্বিরক] 
প্রজনেনর অনন্য িবেশষািধকার ধের রােখন। কেননা িতিন কোন পুরুেষর বীজ থেেক 
জন্ম নেনিন, বরং, যেইভােব িবশ্বাস-সূত্রটা বেল, সেই অনুসাের ‘িতিন পিবত্র আত্মার 
প্রভােব কুমারী মারীয়া থেেক জিনত হেলন’। তুিম িক জান স্বর্গীয় স্রষ্টার সেই অনন্য 
িবেশষািধকার িক? িতিন ‘মানুেষরই মত’ মানুষ হেলন যেন আমােদর রোগ-ব্যািধ 
িনেজর মাংেস বহন করেত পােরন, িকন্তু িনেজর সেই অনন্তকালীন মিহমার 
িবেশষািধকার িনেয়ই িতিন এেসিছেলন। 

তাহেল এসো, আমরা িবশ্বাস-সূত্র আবৃত্তি কির! (এবং এটা আবৃত্তি করার পর, িতিন 
[তথা িবশপ] বেল চেলন:) 

এেত রেয়েছ ঐশ্বিরক শাস্ত্রের কথা  (১৪)। আমােদর িক দুঃসাহস-মেন 
প্রেিরতদূতেদর দ্বারা স্থির করা সীমা অিতক্রম করা উিচত? আমরা িক হয় তো 
প্রেিরতদূতেদর চেেয়ও িবচক্ষণ? 



৪  নানা ভ্রান্তমত ও িবশ্বাস-সূত্র 

িকন্তু তুিম আমােক বলছ: ‘তারপের ভ্রান্তমতপন্থীরা উেঠ দাঁড়াল! কেননা 
প্রেিরতদূতও বেলন, তোমােদর মধ্যে ভ্রান্তমতপন্থীেদর দেখা দেওয়া আবশ্যক, যেন 
সৎমানুেষর পরীক্ষা করা যায় (১৫)। 

তেব িক? সরলতাই দেখ, শুদ্ধতাই দেখ। যখন পাতৃপািসও-মতপন্থীেদর আিবর্ভাব 
হেয়িছল, তখন এই অঞ্চেলর কাথিলেকরাও ভেেবিছল, তারা ‘অদৃশ্য’ ও ‘যন্ত্রণা-
অনাক্রম্য’ শব্দদ্বয় যোগ করেত পাের, কেমন যেন ঈশ্বেরর পুত্র দৃশ্যমান ও যন্ত্রণাসােপক্ষ 
িছেলন (১৬)। যখন িতিন মাংেস দৃশ্যমান িছেলন, তখন সেই মাংসই দৃশ্যমান িছল, তাঁর 
ঈশ্বরত্ব নয়। মাংসই যন্ত্রণাসােপক্ষ িছল, ঈশ্বরত্ব নয়। পের িতিন িক বেলন, তা শোন, 
ঈশ্বর আমার, ঈশ্বর আমার, আমার িদেক চেেয় দেখ, আমােক ত্যাগ কেরছ কেন? (১৭)। 
আমােদর প্রভু িযশু খ্রিষ্ট এই কথা তাঁর যন্ত্রণাভোেগর সমেয়ই বেলিছেলন। িতিন মানুষ 
িহসােব একথা বেলিছেলন, িতিন মাংস অনুসােরই একথা বেলিছেলন, কেমন যেন মাংস 
ঈশ্বরত্বেক বলিছল, তুিম আমােক ত্যাগ কেরছ কেন? 

এসো, এটা মেেন িনই যে, আমােদর পূর্বপুরুেষরা অসুন্থতায় সুস্থতা আনার লক্ষ্যে 
িচিকৎসেকর মত প্রিতকার ব্যবহার কেরিছেলন। সেসমেয়, যখন কিতপয় ভ্রান্তমতপন্থীরা 
মেনর গুরুতর অসুস্থতায় ভুগিছল, তখন যিদ এর প্রিতকােরর প্রয়োজন না হত, তাহেল 
এর কোনও প্রিতকার খোঁজা হত না। আর যিদও সেই সমেয় এটা খোঁজা প্রয়োজন িছল, 
তবু এখন আর এটার প্রয়োজন নেই। কেন? সােবল্লিউস-পন্থীেদর িবরুদ্ধে িবশ্বাস অক্ষুণ্ণ 
হেয় থাকল, সােবল্লিউস-পন্থীরা িবচ্যুত হেয়েছ , িবেশষ কের পশ্চিমা অঞ্চলগুলোেত। 
আিরউস-পন্থীরা (১৮) সেই ‘প্রিতকার’ িবষেয় িনেজেদর পক্ষে এক প্রকার অপবাদ খুঁেজ 
পেেয়েছ কারণ, যেেহতু আমরা রোম মণ্ডলীর িবশ্বাস-সূত্র অনুসরণ কির, সেজন্য তারা 
এটা সমর্থন কের যে, সর্বশক্তিমান িপতা অদৃশ্য ও যন্ত্রণা-অনাক্রম; ও এক্ষেত্রে তারা 
নািক বেল, তুিম িক দেখেত পাচ্ছ যে, িবশ্বাস-সূত্র দৃশ্যমান ও যন্ত্রণা-অনাক্রম পুত্রেক 
িনর্দেশ করার জন্য িঠক তাই বেল? 



তােত িক? যেখােন িবশ্বাস পূর্ণাঙ্গ, সেখােন প্রেিরতদূতেদর িশক্ষাই যেথষ্ট: কোন 
িনশ্চয়তা দািব করা যােব না, এমনিক িবশপেদর কােছ থেেকও নয়। কেন? কারণ উত্তম 
গম শ্যামাঘােসর সঙ্গে িমেশ গেেছ। 

৫  খ্রিষ্ট ও পিবত্র আত্মা সংক্রান্ত সূত্র 

িবশ্বাস-সূত্র এইভােব শুরু হয়  (১৯): আিম সর্বশক্তিমান িপতা ঈশ্বের, এবং তাঁর 

একমাত্র পুত্র আমােদর প্রভু সেই িযশু খ্রিষ্টে িবশ্বাস কির: তোমরা এইভােবই বল, 

‘তাঁর একমাত্র পুত্র’। তোমরা ‘একমাত্র প্রভু’ বলেব না। ঈশ্বরই একমাত্র, িতিনই 

একমাত্র ও প্রভু। িকন্তু, পােছ তারা আমােদর অপবাদ িদেয় এমনটা বেল যে, আমরা 
পুত্রেক [িপতার সঙ্গে] এক ব্যক্তি বেল ঘোষণা কির (২০), সেজন্য আমরা বিল, ‘এবং তাঁর 
একমাত্র পুত্র আমােদর প্রভু (… সেই খ্রিষ্টে িবশ্বাস কির)’। 

যেেহতু আিম িপতা ও পুত্রের ঈশ্বরত্বের কথা বেলিছ, সেজন্য এখন আমরা সেই 
পুত্রের মাংসধারেণর কথায় আিস: ‘িতিন … জন্ম িনেলন, … ও সমািহত হেলন’। 

এখােন তাঁর যন্ত্রণাভোগ ও সমািধর কথাও স্বীকৃত। িতিন ‘তৃতীয় িদেন … পুনরুত্থান 

করেলন’। এখােন তাঁর পুনরুত্থােনর কথাও ঘোিষত। িতিন ‘স্বর্গে আরোহণ করেলন, 

িপতার ডান পােশ আসীন আেছন’। তুিম দেখেত পাচ্ছ, মাংসটা কোনভােবই ঈশ্বরত্বেক 

খর্ব করেত পােরিন  (২১); বরং, খ্রিষ্ট মাংসধারণ থেেক মহৎ িবজেয়র স্বীকৃিত লাভ 
করেলন। প্রকৃতপক্ষে, এটা কেমনটা হয় যে, মৃত্যু থেেক আরোহণ করার পর িতিন 
িপতার ডান পােশ আসীন আেছন? (২২)। িতিন িপতার কােছ, বলেত গেেলই, ‘সিদচ্ছার’ 
ফল িনেয় যাচ্ছিেলন। তোমার দু’টো িবষয় আেছ: ‘িতিন মৃত্যু থেেক পুনরুত্থান 
করেলন, িতিন িপতার ডান পােশ আসীন আেছন’। তাই মাংস ঈশ্বরত্বের কোনও ঘাটিত 
ঘটােত পােরিন। এক্ষেত্রে দু’টো ব্যাখ্যা রেয়েছ: হয় আমােদর প্রভু িযশু খ্রিষ্ট ‘ডান 
পােশ আসীন আেছন’ ও তাঁর ঈশ্বরত্বের িবেশষািধকার গুেণ ও তাঁর ঐশ্বিরক প্রজনেনর 
সত্তারও িবেশষািধকার গুেণ ‘মৃত্যু থেেক পুনরুত্থান করেলন’, না হয় সেই অনন্তকালীন 



িবজয়ী িহসােব িযিন ‘িপতা ঈশ্বেরর জন্য’ উত্তম রাজ্য অর্জন করেলন (২৩), িতিন তাঁর 
িবজেয়র িবেশষািধকার িনেজর জন্য দািব করেলন। 

‘িতিন িপতার ডান পােশ আসীন আেছন … মৃতেদর িবচারার্থে আগমন করেবন’। 

হে মানুষ, শোন! সন্দেহ না কেরই তোমােক িবশ্বাস করেত হেব। খোদ িবশ্বাস ভালবাসা 
থেেকই উদ্ভূত। যে ভালবােস, সে িকছুই অপসারণ কের না। যে বন্ধু বন্ধুেক ভালবােস, 
সেই িকছুই অপসারণ কের না। মহত্তর কারেণ, যে প্রভুেক ভালবােস, তারও পক্ষে িকছু 
অপসারণ করা উিচত নয়। আিম কেন বলিছ, ‘িতিন আসীন আেছন?’ যে ভালবােস, 
তার ভয় পাওয়ারও কারণ আেছ: ‘সেই স্থান থেেক … মৃতেদর িবচারার্থে আগমন 
করেবন’। িতিন িনেজই আমােদর িবচার করেবন। অতএব, তুিম যাঁেক িবচারক িহসােব 
পােব, তাঁর কাছ থেেক িকছু অপসারণ করার ব্যাপাের সাবধান। কেন এই রহস্য? িপতা 
ও পুত্র ও পিবত্র আত্মার সেই িবচার িক একমাত্র িবচার নয়? সেই ইচ্ছা িক একমাত্র 
নয়? সেই মিহমা িক একমাত্র নয়? কেন তোমােক বলা হচ্ছে, পুত্র তোমার িবচার 
করেবন, যিদ না এই কারেণই [তা বলা হচ্ছে] যে, যেন তুিম বুঝেত পার, পুত্রের কাছ 
থেেক িকছুই অপসারণ করা উিচত নয়? 

তেব দেখ: তুিম তো িপতােত িবশ্বাস কর, পুত্রেেতও িবশ্বাস কর। আর তৃতীয় 
স্থােন কার্‌ কথা বলেত হেব? ‘এবং আিম পিবত্র আত্মায়’। তুিম যেই সাক্রােমন্ত গ্রহণ 

কর না কেন, তুিম এই ত্রিত্বেই তা গ্রহণ করেব। কেউ যেন তোমােক প্রতািরত না কের। 
অতএব, তুিম দেখেত পাচ্ছ যে, আরাধ্য ত্রিত্বের মধ্যে একমাত্র কার্যকলাপ, একমাত্র 
পিবত্রতাদানকারী কর্মকাণ্ড, একমাত্র মিহমা িবদ্যমান রেয়েছ (২৪)। 

৬  স্রষ্টার সৃষ্টিকর্ম 

আমরা স্রষ্টােত কীভােব িবশ্বাস কির, তা সিঠক ভােব বুেঝ নাও, পােছ হয় তো 
তুিম বলেব, ‘িকন্তু িতিন মণ্ডলীেতও আেছন, পােপর ক্ষমােতও আেছন, পুনরুত্থােনও 
আেছন’। তেব িক? কারণটা একই রকম: আমরা যেমন খ্রিষ্টেেত িবশ্বাস কির, আমরা 
যেমন িপতােত িবশ্বাস কির, একইভােব আমরা ‘মণ্ডলীেতও’, ‘পােপর ক্ষমায়ও’ ও 



‘মাংেসর পুনরুত্থােনও’ িবশ্বাস কির। এর কারণ কী? যে স্রষ্টােত িবশ্বাস কের, সে 
স্রষ্টার কর্মেও িবশ্বাস কের। অন্যিদেক, যােত তুিম িবশ্বাস না কর যে এটা আমােদর 
মেনর উদ্ভাবনা, সেজন্য এই সাক্ষ্য গ্রহণ কর: তোমরা আমােক িবশ্বাস না করেলও সেই 
সমস্ত কােজই িবশ্বাস রাখ (২৫)। অতএব, তোমার যা আেছ, তা এটাই। এখন তোমার 
িবশ্বাস আরও বেিশ কের উজ্জ্বল হেব যিদ তুিম এটা িবেবচনা কর যে, খাঁিট ও শর্তহীন 
িবশ্বাস তোমার স্রষ্টার কাজ পর্যন্ত, তথা ‘পিবত্র মণ্ডলী’ ও ‘পােপর ক্ষমা’ পর্যন্তই 
প্রসািরত হেত হেব। 

তাহেল িবশ্বাস দ্বারাই (২৬), এটা িবশ্বাস কর যে, তোমার সমস্ত পােপর ক্ষমা হয়। 
এই কারেণই তুিম সুসমাচাের পেড়ছ যে, প্রভু বলেলন, তোমার িবশ্বাস তোমার পিরত্রাণ 
সাধন কেরেছ (২৭)। ‘পােপর ক্ষমা’, ‘মাংেসর পুনরুত্থান’। এটা িবশ্বাস কর যে, মাংসও 

পুনরুত্থান করেব। প্রকৃতপক্ষে, এমন িক প্রয়োজন িছল যে, খ্রিষ্ট মাংস ধারণ করেবন, 
এমন িক প্রয়োজন িছল যে, খ্রিষ্ট ক্রুেশ আরোহণ করেবন, এমন িক প্রয়োজন িছল যে, 
খ্রিষ্ট মৃত্যু আস্বাদ করেবন, সমািধ গ্রহণ করেবন ও পুনরুত্থান করেবন, যিদ না তোমার 
পুনরুত্থােনর খািতের? এসমস্ত িকছুই তোমার পুনরুত্থােনর রহস্য। খ্রিষ্ট যিদ পুনরুত্থিত 
না হেয় থােকন, তাহেল আমােদর িবশ্বাস বৃথা  (২৮)। িকন্তু, যেেহতু িতিন পুনরুত্থিত 
হেয়েছন, সেজন্য আমােদর িবশ্বাস দৃঢ়। 

৭  রোম ‘িবশ্বাস-সূত্রের’ প্রিত িবশ্বস্ততা 

এজন্যই আিম বেলিছ, প্রেিরতদূতগণ িবশ্বাস-সূত্র সঙ্কলন করেলন। যে সব বিণক 
এই পণ্যের িবিনময় কের, ও যারা অর্থায়েন সহযোিগতা কের, তােদর যিদ এই িনয়ম 
থােক যে, কেউ যিদ িনেজর অবদান (২৯) লঙ্ঘন কের, তাহেল তােদর অসৎ ও অিবশ্বস্ত 
বেল গণ্য করা হেব, তাহেল আমােদর আরও সতর্ক থাকা উিচত যােত আমােদর 
িপতৃগেণর িবশ্বাস-সূত্র থেেক িকছু অপসারণ করা না হয়, যেমনটা তুিম সাধু যোহেনর 
সেই ঐশপ্রকাশ পুস্তেক পড়েত পার, যা প্রামািণক পুস্তক বেল িবেবিচত হয় ও িবশ্বােসর 
িভত্তির জন্য মহৎ উপকািরতা রােখ; সেখােন, ও অন্যান্য স্থােনও, আমােদর প্রভু িযশু 



খ্রিষ্টেক স্পষ্টভােব ‘সর্বশক্তিমান’ (৩০) বেল স্মরণ করা হয়। একই পুস্তেক িতিন বেলন, 
যিদ কেউ িকছু যোগ কের বা অপসারণ কের, সে তার িনেজর িবচার ও শাস্তি স্থির 
কের (৩১)। যখন একজনমাত্র প্রেিরতদূেতর লেখা থেেক িকছু যোগ বা অপসারণ করেত 
নেই, তখন আমরা কেমন কের প্রেিরতদূতগেণর দ্বারা সম্প্রদান করা ও সঙ্কিলত িবশ্বাস-
সূত্রেক দূিষত করব? আমােদর িকছুই অপসারণ করা বা যোগ করা উিচত নয়। এটাই 
সেই িবশ্বাস-সূত্র যা সেই রোম মণ্ডলী সংরক্ষণ কের যেখােন প্রেিরতদূতেদর প্রধান সেই 
িপতর আসন িনেয়িছেলন ও যেখােন িতিন সাধারণ িবশ্বােসর অিভব্যক্তি িনেয় 
এেসিছেলন। 

৮  চার পদ-িবিশষ্ট স্তবেকর মাধ্যেম িবশ্বাস-সূত্র পুনরাবৃত্তি 

অতএব, যেমন বারোজন প্রেিরতদূত আেছন, তেমিন িবশ্বােসর বারোটা সূত্র 
আেছ (৩২)। 

তোমরা ক্রুেশর িচহ্ন কর! (তা হওয়ার পর:) 

‘আিম সর্বশক্তিমান িপতা ঈশ্বের … এবং তাঁর একমাত্র পুত্র … িযিন … কুমারী 

মারীয়া থেেক জন্মগ্রহণ করেলন’: 
এখােন িপতার ঈশ্বরত্ব, পুত্রের ঈশ্বরত্ব, পুত্রের মাংসধারণ ঘোিষত, যেমনটা আিম 

বেলিছ। 

‘পন্তিয় িপলােতর আমেল … সমািহত হেলন’। 
এখােন তাঁর যন্ত্রণাভোগ, মৃত্যু ও সমািধ ঘোিষত। দেখ, চারটা সূত্র! 
এসো, অন্যান্য সূত্র দেিখ: 

‘তৃতীয় িদেন … মৃতেদর িবচারার্থে আগমন করেবন’। 
এখােন আরও চারটা সূত্র ঘোিষত। তােত সর্বমোট, আটটা সূত্র। 
এসো, আরও চারটা সূত্র দেিখ: 



‘এবং আিম পিবত্র আত্মায় … মাংেসর পুনরুত্থান [িবশ্বাস কির]’। 
দেখ, সেই বারোজন প্রেিরতদূেতর মন অনুসাের আমােদর অবশ্যই এই বারোটা 

সূত্রও বুঝেত হেব। 

৯  িবশ্বাস-সূত্র মুখস্থ করার জন্য আহ্বান 

আিম তোমােদর স্পষ্টভােব সতর্ক কের িদেত চাই যে, িবশ্বাস-সূত্রেক লেখা উিচত 
নয়, কারণ তোমােদর এটা ফেরত িদেত হেব (৩৩)। িকন্তু কেউই যেন এটা না লেেখ। 
কেন? কারণ আমরা সেইভােব এটাও গ্রহণ কেরিছ যে, তা লেখা উিচত নয়। তেব কী 
করেত হেব? তা মুখস্থ কর। িকন্তু তুিম আমােক বলছ, ‘যিদ এটা লেখা না থােক, 
তাহেল কীভােব তা মুখস্থ করা যােব?’ এটা যিদ লেখা না থােক তেব তা আরও 
ভালভােবই মেন রাখা যেেত পারেব। ‘কোন্‌ কারেণ?’ তোমরা শোনো: তুিম যা লেখ, 
তা তো প্রিতিদন জপ করায় পর্যালোচনা শুরু কর না, কারণ তুিম এেত িনশ্চিত যে, তুিম 
তা পুনরায় পড়েত পারেব। িকন্তু তুিম যা লেখ না, তা ভুেল যাওয়ার ভেয়েত প্রিতিদন 
তা পর্যালোচনা শুরু কর। 

এটা মহৎ প্রিতরক্ষা: প্রাণ ও দেেহর নানা ব্যাঘাত ঘেট, যেমন: যে কখনও ক্ষান্ত 
হয় না, সেই প্রিতদ্বন্দ্বী [অর্থাৎ শয়তান] থেেক প্রলোভন আেস, শারীিরক কোন না কোন 
কম্পন, পেেটর রোগ: িবশ্বাস-সূত্রটা পর্যালোচনা কর ও িনেজর অন্তের তা পরীক্ষা কর। 
সর্বোপির, তা িনেজর অন্তের পর্যালোচনা কর। কেন? যেখােন িবশ্বাসীরা আেছ, সেখােন 
তা জোের জোের পুনরাবৃত্তি করার অভ্যাস করো না, পােছ তুিম দীক্ষাপ্রার্থীেদর বা 
ভ্রান্তমতপন্থীেদর মধ্যে তার পর্যালোচনা শুরু কর (৩৪)। 

———————— 

(১) ‘িনরীক্ষাসমূহ’: িমলান মণ্ডলীেত দীক্ষাগ্রহণ প্রস্তুিত সংক্রান্ত প্রাথিমক অনুষ্ঠানরীিত 
সম্পর্কে আমােদর কােছ কোনও িবস্তািরত তথ্য নেই। িবশপ আম্ব্রোজ িনেজই নীিরক্ষাসমূেহর 
উদ্দেশ্য িনেচ উল্লেখ কেরন, তথা, কোনও অপিবত্রতা অবিশষ্ট রেয়েছ িকনা তা যাচাই করা, 
এবং দেহ ও প্রাণেক পিবত্র করা। এই ইঙ্গিত, অন্যান্য ইঙ্গিেতর মত, মূল্যবান। উপেদেশর 
চেেয় ‘িবশ্বাস-সূত্রের ব্যাখ্যা’ হল ‘িবশ্বাস-সূত্র সম্প্রদান’ অনুষ্ঠােনর একটা সংক্ষিপ্ত িববরণ। 



প্রকৃতপক্ষে এখােন দীক্ষাগ্রহণ প্রস্তুিত সংক্রান্ত কতগুলো িদক উল্লিিখত যা সেকােলর বা 
পরবর্তীকােলর কোনও সাক্রােমন্ত-গ্রন্থ বাঁিচেয় রােখিন, িবেশষভােব এই কারেণ যে, তেমন 
সাক্রােমন্ত-গ্রন্থগুলোর সঙ্কলন এমন এক সময় হেয়িছল যখন িশশুেদর বাপ্তিস্মই সাধারণ 
িনয়ম হেয় উেঠিছল। 

(২) ‘িবশ্বাস-সূত্র সম্প্রদান করার সময় ও িদন’: সেই ‘িদনটা’ অর্থাৎ সেই রিববার িছল 
তালপত্র রিববার, যা িবষেয় িবশপ আম্ব্রোজ একটা পত্রে িলেখিছেলন ‘পেরর িদন, িদনটা 
রিববারই িছল, পাঠগুলো ও উপেদেশর পের, প্রার্থীেদর িবদায় দেওয়া হেয়িছল, এবং 
মহািগর্জায়, বাপ্তিস্মালেয়র পােশ, যে যে প্রার্থী প্রস্তুত িছল, তােদর প্রত্যেেকর কােছ িবশ্বাস-
সূত্র সম্প্রদান করা হেয়িছল’ (পত্র ২০:৪)। ‘প্রস্তুত’ বলেত তােদরই বোঝায় যারা সময়মত 
দীক্ষা-গ্রহেণর প্রস্তুিতর জন্য নাম িনবন্ধিত ক’রে বাপ্তিস্ম সাক্রােমন্ত গ্রহণ করেত প্রস্তুত িছল 
যেেহতু তারা িনেজরাই তা পাবার জন্য অনুরোধ কেরিছল। 

(৩) ‘িসম্বোলাম’: সেইকােল ‘িসম্বোলা’ বলেত একটা সাধারণ ভোজসভার জন্য আর্থিক 
অবদান বোঝাত; তবু এক্ষেত্রে সেই ‘িসম্বোলন’ শব্দটা এমন একটা বািণজ্যিক সমীিতর কথা 
ইঙ্গিত কের যেখােন মূলধন িছল তার সদস্যেদর দেওয়া অবদােনর ফল। আরও, িসম্বোলন 
শব্দটার আেরকটা ব্যুৎপত্তি িছল ‘রিশদ’ বা ‘প্রতীক-িচহ্ন’ (আকুইেলইয়ার িবশপ রুিফনুস, 
িবশ্বাস-সূত্রের ব্যাখ্যা, ২ দ্রঃ)। 

(৪) ‘প্রেিরতদূতগণ একত্রিত হেয় িবশ্বােসর সারকথা সঙ্কিলত করেলন’: একথার কোন 
ঐিতহািসক িভত্তি নেই। িবশ্বাস-সূত্র গঠেনর িবষেয় িবিভন্ন পরম্পরাগত ব্যাখ্যা রেয়েছ। 

(৫) ‘পূর্বাঞ্চলগুলোেত’: কথাটা যেভােব ব্যক্ত, তা থেেক অনুমান করা যেেত পাের, এটা 
পশ্চিমেক বাদ দেয় না। একথা দ্বারা িবশপ আম্ব্রোজ যে িনেকয়া-কন্তান্তিনোপিলস িবশ্বাস-
সূত্রেক িনর্দেশ করেছন, তা তত সমর্থনযোগ্যও নয়। যিদও এমনটা মেন হয় না যে, িতিন 
কোনও িনর্দিষ্ট িবশ্বাস-সূত্রের িদেক অঙুিল িনর্দেশ করিছেলন, তবু এটাও হেত পাের যে, 
িতিন িমলান-আসেন তাঁর পূর্বসূরী িবশপ আউক্সেন্তিউেসর (৩৫৫-৩৭৪) কথা ভাবিছেলন 
িযিন তথাকিথত ‘রোম সূত্রে’ িকছু ধারা যোগ কেরিছেলন। 

(৬) ‘ক্রুেশর িচহ্ন’: এখন িবশপ আম্ব্রোজ প্রার্থীেদর ক্রুেশর িচহ্ন করার জন্য আহ্বান কেরন। 
সেকােল, দৈিনক ক্রুেশর িচহ্ন করার প্রথা ইিতমধ্যে িবদ্যমান িছল। তৃতীয় শতাব্দী থেেক, 
ক্রুেশর িচহ্ন করার প্রথা উপাসনাকর্মে প্রবর্তিত হেয়িছল। ক্রুশিচহ্নটা িবশ্বাস ও পিরত্রােণর 
স্বীকারোক্তির একটা িচহ্ন। 

(৭) ‘ক্রুেশর িচহ্ন করার পর’: মন্তব্যটা শ্রুিতেলখেকরই কথা। 

(৮) ‘এই িবশ্বাস-সূত্রে’: িবশপ আম্ব্রোজ যে িবষয়গুলো িবকিশত করেত যাচ্ছেন, তা হল 
দু’টো: ১) ঈশ্বরত্ব ও মাংসধারণ-রহস্য; ২) ত্রিত্বধর্মী কাঠামো ও খ্রিষ্টীয় তত্ত্ব উপস্থাপনা। 
২-৪ অনুচ্ছেেদ সার্বিক একটা ব্যাখ্যা উপস্থাপন করা হয় যা পরবর্তী অনুচ্ছেেদ আরও 
িবস্তািরত ব্যাখ্যা দ্বারা অনুসরণ করা হেব। 



রোম মণ্ডেলীেত প্রাচীনকােল ব্যবহৃত ‘প্রেিরতেদর িবশ্বাস-সূত্রের’ প্রকৃত িলিপ না থাকায়, 
এখােন যা উপস্থাপন করা হচ্ছে তা িবশপ আম্ব্রোেজর ব্যাখ্যা িভত্তি কেরই সঙ্কলন করা 
হেয়েছ: 

(১) Credo in Deum Patrem omnipotentem; 
আিম সর্বশক্তিমান িপতা ঈশ্বের, 

(২) Et in Christum Jesum, Filium eius unicum, Dominum nostrum, 
এবং তাঁর একমাত্র পুত্র আমােদর প্রভু সেই খ্রিষ্ট িযশুেত িবশ্বাস কির, 

(৩) qui natus est de Spiritu sancto ex Maria Virgine, 
িযিন পিবত্র আত্মার প্রভােব কুমারী মারীয়া থেেক জন্মগ্রহণ করেলন, 

(৪) sub Pontio Pilato passus, mortuus et sepultus, 
পন্তিয় িপলােতর শাসনকােল যন্ত্রণাভোগ করেলন, মৃত্যুবরণ করেলন ও সমািহত 
হেলন, 

(৫) tertia die resurrexit a mortuis, 
তৃতীয় িদেন মৃতেদর মধ্য থেেক পুনরুত্থান করেলন, 

(৬) ascendit ad cælos, 
স্বর্গে আরোহণ করেলন, 

(৭) sedet ad dexteram Patris, 
িপতার ডান পােশ আসীন আেছন, 

(৮) unde venturus est judicare vivos et mortuos; 
সেই স্থান থেেক জীিবত ও মৃতেদর িবচারার্থে আগমন করেবন। 

(৯) Et in Spiritum sanctum, 
এবং আিম পিবত্র আত্মায়, 
(১০) sanctam ecclesiam, 

পিবত্র মণ্ডলী, 
(১১) remissionem peccatorum, 

পােপর ক্ষমা, 
(১২) carnis resurrectionem. 

মাংেসর পুনরুত্থান [িবশ্বাস কির]। 

(৯) ‘যেখােন মিহমার কোন পার্থক্য নেই’: এটাই লক্ষণীয় িবষয় যে, িবশপ আম্ব্রোজ 
সমস্বরূেপর কথা নয়, িকন্তু সমমিহমারই কথা বেলন। পোপ দামাসুেসর ‘দিললটা’ ‘একমাত্র 
ঈশ্বরত্ব, মিহমা ও প্রতাপেকই’ বর্ণনা কের। এগুলো সবই ঈশ্বরত্বের গুণাবিল। 



(১০) ‘িযিন যুক্তিক্ষমতা িবিশষ্ট ও িসদ্ধ প্রাণ সহ’: এই কথা আপোল্লিসািরউেসর ভ্রান্তমতেক 
লক্ষ কের। আপোল্লিনািরউস ও তার ভ্রান্তমত সম্পর্কে নািজয়াঞ্জুেসর িবশপ সাধু গ্রেগিরর 
লেখা দ্রঃ। 

(১১) ‘এই মাংস’: ‘এই’ ইঙ্গিতটা প্রভু িযশুর ধারণ-করা-মাংেসর বাস্তবতার উপের জোর 
দেয়। 

(১২) ‘এই দেেহর সত্য’: এক্ষেত্রে িবশপ আম্ব্রোজ ‘সাক্রােমন্তগুিল প্রসঙ্গ’-তে বেলন, ‘খ্রিষ্ট 
মাংস ধারণ করেলন, ‘মাংসই যেন’ নয়, িকন্তু এই মাংেসর সত্যেকই [অর্থাৎ বাস্তবতােকই] 
ধারণ করেলন (সাক্রােমন্তগুিল প্রসঙ্গ, ১:১৭ দ্রঃ)। 

(১৩) ‘মানুেষরই মত’: িফিল ২:৭ লািতন পাঠ্য। 

(১৪) ‘এেত রেয়েছ ঐশ্বিরক শাস্ত্রের কথা’: ঐশশাস্ত্র হল অখন্ড বাইেবল, এবং এইজন্যই 
তােত কোনও িকছুই যোগ বা িবয়োগ করেত নেই। ‘প্রৈিরিতক িবশ্বাস-সূত্র’ বাইেবল 
অনুসােরই প্রণয়ন করা, বাইেবেলর নানা পাঠ্যাংেশর তৈরী এমন একটা নকিশকাঁথার মত 
যেখােন মিথ ২৬:২৬-২৮ ও ১ কির ১:৫, ৩-৫ িভত্তিক কাঠামো প্রকাশ্য। িবশ্বাস-সূত্রের 
ঘোিষত প্রিতিট সত্যের ক্ষেত্রে, সেটার িভত্তির জন্য বাইেবেলরই িদেক িফের তাকােত হেব। 
িবশপ আম্ব্রোজ কেমন যেন এই যুক্তি ব্যক্ত কেরন: যখন শাস্ত্র প্রৈিরিতক ও িবশ্বাস-সূত্র শাস্ত্রের 
উপের িভত্তি কের, তখন অবশ্যই িবশ্বাস-সূত্র প্রৈিরিতক অিধকােরর অিধকারী। একই যুক্তি ৭ 
নং -এ ব্যবহৃত। িবশপ আম্ব্রোেজর অেনক আেগ সাধু ইেরেনউস ও অিরেগেনস ইিতমধ্যেই 
িবশ্বাস-সূত্রের প্রৈিরিতক অিধকার সমর্থন কেরিছেলন, যিদও তাঁরাও সেটার রচনা-ক্ষণ 
জানেতন না। 

(১৫) ১ কির ১১:১৯। ‘পাতৃপািসও’ মতপন্থীরা এমন ভ্রান্তমত সমর্থন করত যার ফেল িপতা 
ও পুত্রের মধ্যকার পার্থক্য িবলীন হেয় যেত। তােদর মেত, খ্রিষ্ট িযশুেত িযিন জন্ম 
িনেয়িছেলন, ও যন্ত্রণাভোগ ও মৃত্যুবরণ কেরিছেলন, ঈশ্বেরর সেই পুত্র ও িপতা একই। 
মতবােদর নাম ‘পাতৃপািসও’, অর্থাৎ ‘িপতার যন্ত্রণাভোগ’, কারণ তােদর ভ্রান্তমত অনুসাের 
প্রভুর যন্ত্রণাভোেগ িপতাও সেই যন্ত্রণা ভোগ কেরিছেলন। 

(১৬) ‘ঈশ্বেরর পুত্র দৃশ্যমান ও যন্ত্রণাসােপক্ষ িছেলন’: তেমনটা সমর্থন করা ভ্রান্তমত বেট, 
কেননা ঈশ্বেরর পুত্র তথা ঐশবাণী দৃশ্যমান ও যন্ত্রণাসােপক্ষ নন; যখন ঈশ্বেরর পুত্র মানুষ 
হন, তখনই সেই মানব-িযশুই দৃশ্যমান ও যন্ত্রণাসােপক্ষ িছেলন। িকন্তু আপাতত িবশপ 
আম্ব্রোজ এব্যাপাের ঐশতাত্ত্বিক সমস্যা উত্থাপন করেত চান না। পূর্বে, ‘পাতৃপািসও’ 
ভ্রান্তমেতর িবরুদ্ধ লড়াই করার জন্যই ‘িপতার’ সােথ ‘অদৃশ্য’ ও ‘যন্ত্রণাসােপক্ষ নন’ সূত্রদ্বয় 
যোগ করা হেয়িছল (অর্থাৎ ‘আিম অদৃশ্য ও যন্ত্রণাসােপক্ষ নন িপতা ঈশ্বের িবশ্বাস কির’। এই 
সংযোজেনর ফেল সেই সমেয় অপব্যবহােররই সৃষ্টি হেয়িছল, যিদও িবশপ আম্ব্রোেজর 
বর্তমান পিরস্থিিতেত িবপদটা অদৃশ্য হেয় গেেছ, ও সেইজন্য িবশপ আম্ব্রোজ এব্যাপাের 
ঐশতাত্ত্বিক সমস্যা উত্থাপন করেত চান না। বস্তুতপক্ষে, িমলান-আসেন িবশপ আম্ব্রোেজর 



পূর্বসূরী িবশপ আউক্সেন্তিউস ‘পাতৃপািসও’ িভত্তিক সংযোজন সহ একটা িবশ্বাস-সূত্র খুঁেজ 
পেেয়িছেলন যেখােন ‘অদৃশ্য’ ও ‘যন্ত্রণা সােপক্ষ নন’ শব্দ দু’টো অন্তর্ভুক্ত িছল; িতিন 
আিরউেসর ভ্রান্তমেতর পন্থী িছেলন িবধায়ই িপতার প্রিত পুত্রের অধীনতা বজায় রাখার জন্য 
এ শব্দ দু’টো বজায় রেেখিছেলন। িবশপ আম্ব্রোজ এখন এই সংযোজন করা শব্দ দু’টো 
অপসারণ কেরন কারণ এগুলো ক্ষিত কের, এবং সেইসােথ িতিন িবশুদ্ধ রোম িবশ্বাস-
সূত্রেকই পুনঃপ্রিতষ্ঠিত করেত অিভপ্রায় কেরন। এটাও ভুেল যেেত নেই যে, িতিন এমন 
পিরস্থিিতেত প্রচার কেরন যেখােন তাঁর মণ্ডলী আধা-আিরউসপন্থী ও কাথিলকেদর মধ্যে 
িবভক্ত িছল। 

(১৭) সাম ২২:২; মিথ ২৭:৪৬। 

(১৮) ‘আিরউস-পন্থীরা’ িযশু খ্রিষ্টের ঈশ্বরত্ব অস্বীকার করত। একথা ‘সাক্রােমন্তগুিল প্রসঙ্গ’-
তেও আলোিচত (২য় পুস্তক ২২; ৫ম পুস্তক ১; ৬ষ্ঠ পুস্তক ১:৫, ১০; ২:৭ দ্রঃ)। কেননা 
আিরউস-পন্থীেদর িবপরীেত িবশপ আম্ব্রোজ কাথিলক মণ্ডলীর সমর্থিত িবশ্বােসর পক্ষে 
দাঁড়ান: িতিন অন্যত্র িলেখেছন, সেই ‘প্রৈিরিতক িবশ্বাস-সূত্র’ সৃষ্ট হোক যা রোম মণ্ডলী 
সর্বদা দুর্নীিত ছাড়াই রক্ষা কের’ (পত্র ৫২:৫); ‘আিম সবিকছুেত রোম মণ্ডলীেক অনুসরণ 
করেত চাই’ (সাত্রােমন্তগুিল প্রসঙ্গ, ৩:২)। 
এই অনুচ্ছেেদ, ‘সােবল্লিউস’ নামও উল্লিিখত: িলিবয়া দেেশর তেলমাইস শহেরর এই 
সােবল্লিউস ৩য় শতাব্দীর ভ্রান্তমতবাদী; তার মতবাদ, িনেচ, ২০ নং টীকায়, আলোিচত। 

(১৯) ‘িবশ্বাস-সূত্র এইভােব শুরু হয়’: এখােন িতনটা প্রধান ধফা িবস্তািরত ব্যাখ্যা শুরু হয়। 
‘িনগূঢ়তত্ত্ব প্রথা’ অনুসাের (অর্থাৎ রহস্যময় িবষয়গুলোর গোপনীয়তা রক্ষা করার প্রথা 
অনুসাের) শ্রুিতেলখকই িবশ্বাস-সূত্রেক সম্পূর্ণ রূেপ ব্যক্ত কেরন না। মোটা হােতর লেখা হল 
িবশ্বাস-সূত্র, ও ছোট হােতর লেখা হল িবশপ আম্ব্রোেজর ব্যাখ্যামূলক কথা। 
এই অনুচ্ছেেদ িবশপ আম্ব্রোজ িপতা ও পুত্রের ঈশ্বরত্বের কথা তুেল ধেরন; ‘মাত্র এক ঈশ্বর 
আেছন, িতিন সেই িপতা যাঁর থেেক সমস্ত িকছুই হয়, ও আমরা যাঁরই জন্য; এবং মাত্র এক 
প্রভু আেছন, িতিন সেই িযশু খ্রিষ্ট, যাঁর দ্বারা সমস্ত িকছু সৃষ্ট, এবং যাঁরই দ্বারা আমরাও 
জীিবত’ (১ কির ৮:৬)। িপতা ও পুত্র উভেয়রই দ্বারা, যৌথ ভােব, সািধত সৃষ্টিকর্মই হল 
িপতা ও পুত্রের প্রভুত্বের ঐক্য। 

(২০) ‘পােছ তারা আমােদর অপবাদ িদেয় এমনটা বেল যে, আমরা পুত্রেক [িপতার সঙ্গে] 
এক ব্যক্তি বেল ঘোষণা কির’: উপরোল্লিিখত সেই সােবল্লিউেসর ভ্রান্তমত ঈশ্বরত্বের সত্তা ও 
ব্যক্তিত্রয়েক একীভূত করত; ঈশ্বর নানা ‘ধরন’ অনুসােরই ব্যক্তিত্ব অর্থাৎ সেই একমাত্র ব্যক্তি-
ঈশ্বর সময় সময় িপতা-ভূিমকা, ও সময় সময় পুত্র ভূিমকা রাখেতন। এধারণার িবপক্ষেই 
িবশপ আম্ব্রোজ ‘একমাত্র’ শব্দটা িপতা-ব্যক্তি ও পুত্র-ব্যক্তির মধ্যকার পার্থক্য িচহ্নিত কেরন 
(অর্থাৎ, ‘একমাত্র’ িপতা ঈশ্বর ও ‘একমাত্র’ পুত্র িযশু খ্রিষ্ট। আরও, যারা ‘এক-প্রভু’ সমর্থন 
করত, সেই ভ্রান্তমতপন্থীেদর িবরুদ্ধে, িবশপ আম্ব্রোেজর ব্যাখ্যা অনুসাের, ‘প্রভু’ শব্দটা িপতা 
ও পুত্রের সেই ঈশ্বরত্বের উপের জোর দেয়, যে-ঈশ্বরত্ব িপতা ও পুত্রের সমান অিধকার। 



‘প্রভু’ যে ‘ঈশ্বরত্বেক’ িনর্দেশ কের, তা এ বাক্য দ্বারাও প্রমািণত: ‘যে প্রভুেক ভালবােস, তার 
পক্ষে িকছু অপসারণ করা উিচত নয়’ (সাক্রােমন্তগুিল প্রসঙ্গ, ৫:৩)। 
‘সেজন্য আমরা বিল, ‘এবং তাঁর একমাত্র পুত্র আমােদর প্রভু (… সেই খ্রিষ্টে িবশ্বাস কির)’: 
সাধু আম্ব্রোেজর যুক্তি বাংলায় তত স্পষ্ট নয়; তা বুঝবার জন্য আমােদর এটা জানা দরকার 
যে, লািতন ভাষায় ‘একমাত্র’ শব্দটা ‘পুত্রের’ আেগ নয়, পেরই বেস, কেমন যেন আমরা 
বলতাম, ‘এবং তাঁর পুত্র, সেই একমাত্র, আমােদর প্রভু সেই িযশু খ্রিষ্টে িবশ্বাস কির’; তােত 
অবশ্যই একজন মেন করেত পারত, আমরা আমােদর প্রভুেক ‘একমাত্র প্রভু’ বেল সমর্থন 
কির 

(২১) ‘মাংসটা কোনভােবই ঈশ্বরত্বেক খর্ব করেত পােরিন’: একথাও আিরউস-মতবােদর 
িবরুদ্ধে উচ্চািরত, কারণ তারাই বলত, িযশুেক ঈশ্বর বেল ঘোষণা করেল িপতার ঈশ্বরত্বের 
খর্ব হয়। 

(২২) লুক ২:১৪। 

(২৩) ১ কির ১৫:২৪। 

(২৪) পুত্র ও পিবত্র আত্মা ঈশ্বরত্বের সমস্ত গুণাবিলর অংশভাগী, এধারণা বাের বাের বলায় 
িবশপ আম্ব্রোজ িপতার সঙ্গে পুত্র ও পিবত্র আত্মার সম-ঈশ্বত্বেক প্রমাণ কেরন। এসমস্ত িকছু 
িবশপ আম্ব্রোেজর লেখাগুলোেত বাের আের ব্যবহৃত ‘কর্মকাণ্ড’ শব্দেত অন্তর্ভুক্ত। িবশপ 
আম্ব্রোেজর ভাষায় ‘পিবত্রীকরণ’ শব্দটা সেই সাক্রােমন্তগুিলেক িনর্দেশ কের যেগুলো 
সাক্রােমন্ত-গ্রহণকারীেদর পিবত্রীকৃত কের (সাক্রােমন্তগুিল প্রসঙ্গ ৬:৫ দ্রঃ)। 

(২৫) যোহন ১০:৩৮। 

(২৬) ‘িবশ্বাস দ্বারাই’: এক্ষেত্রে অর্থ দু’টো: ১) িবশ্বাস-সূত্রে িবশ্বাস কর; ২) িবশ্বাস কর: 
পােপর ক্ষমা হেব। 

(২৭) মিথ ৯:২২; মার্ক ১০:৫২; লুক ১৭:১৯। 

(২৮) ১ কির ১৫:৪ দ্রঃ। 

(২৯) িবশপ আম্ব্রোেজর উদাহরণ বুঝবার জন্য এটা মেন রাখা উিচত যে, যা বাংলায় ‘িবশ্বাস-
সূত্র’ বেল, সেই ‘িসম্বোলন’ গ্রীক ও লািতন শব্দের অর্থ উদাহরেণর উল্লিিখত ‘অবদান’ও 
বোঝাত। সেই অনুসাের, যে বিণেকরা িনর্দিষ্ট ‘িসম্বোলন’ (অর্থাৎ অবদান) ক্ষেত্রে চালািক 
কের তারা যেমন অিবশ্বস্ত বেল পিরগিণত, তেমিন যে খ্রিষ্টিয়ােনরা িনেজেদর ‘িসম্বোলন’ 
(অর্থাৎ িবশ্বাস-সূত্র) অমান্য কের, তারাও অিবশ্বস্ত বেল পিরগিণত। 

(৩০) প্রকাশ ১:৮ দ্রঃ। 

(৩১) প্রকাশ ২২:১৮-১৯ দ্রঃ। 



(৩২) ‘যেমন বারোজন প্রেিরতদূত আেছন, তেমিন িবশ্বােসর বারোটা সূত্র আেছ’: িবশপ 
আম্ব্রোজ হেলন প্রথম লেখক িযিন প্রত্যেক প্রেিরতদূেতর নােমেত িবশ্বাস-সূত্রের একটা একটা 
সূত্র আরোপ কেরন। 

(৩৩) ‘তোমােদর এটা ফেরৎ িদেত হেব’: চল্লিশাকালীন কােতেখিসস গুলোর শুরুেত 
প্রার্থীেদর কােছ যে িবশ্বাস-সূত্র ‘সম্প্রদান’ করা, অর্থাৎ িশিখেয় দেওয়া হেয়িছল, চল্লিশাকালীন 
কােতেখিসস শেেষ ‘ফেরৎ অনুষ্ঠােন’ প্রার্থীরা তা ফেরৎ িদত, অর্থাৎ যা িশেখিছেলন তা 
মণ্ডলীর িনযুক্ত সেবাকর্মীেদর সামেন আবৃত্তি করত। 

(৩৪) ‘পােছ তুিম দীক্ষাপ্রার্থীেদর বা ভ্রান্তমতপন্থীেদর মধ্যে তার পর্যালোচনা শুরু কর’: 
উপরোল্লিিখত সেই ‘িনগূঢ়তত্ত্ব প্রথা’ অনুসাের, যা অনুসাের িবশ্বাস-সূত্রের রহস্যময় কথা 
অন্য ধর্মের মানুষেদর জানানো িনেষধ িছল। 



সাক্রােমন্তগুিল প্রসঙ্গ 
ও রহস্যগুিল প্রসঙ্গ সংক্রান্ত 

িবস্তািরত ভূিমকা 
এই ভূিমকা ‘সাক্রােমন্তগুিল প্রসঙ্গ’ ও ‘রহস্যগুিল প্রসঙ্গ’ লেখা দু’টোই লক্ষ কের। 

িমস্তাগোিগয়া, কােতেখিসস ও দৃষ্টান্ত িভত্তিক ব্যাখ্যা 
ভূিমকার এই িবেশষ অংশ সাধু আম্ব্রোজ, যেরুশােলেমর সাধু িসিরল, সাধু জন 

খ্রিসোস্তমোস ও মপ্সুেয়স্তিয়ার িবশপ থেওদরেসর লেখাগুলোর ভূিমকায় স্থান পায় যেেহতু 
িবেশষভােব এই চারজনই ‘িমস্তাগোগীয় কােতেখিসস’ িলেখিছেলন। 

১। িমস্তাগোিগয়া 
আজকােল ‘িমস্তাগোিগয়া’ শব্দটা সাক্রােমন্তগুিল িবষয়ক, িবেশষভােব খ্রিষ্টীয় 

দীক্ষার সাক্রােমন্তত্রয় তথা বাপ্তিস্ম, দৃঢ়ীকরণ ও এউখািরস্তিয়া সাক্রােমন্তত্রয় িবষয়ক 
কােতেখিসস, ও উপাসনাকর্মের অনুষ্ঠানরীিত সমূেহর আধ্যাত্মিক অর্থ িনর্দেশ কের। 
আজকােলর এই অর্থ প্রাচীনকােলর অর্থের চেেয় কেবল এেতই িভন্ন যে, প্রাচীনকােল 
খ্রিষ্টীয় দীক্ষার সাক্রােমন্ত বলেত বাপ্তিস্ম, দৃঢ়ীকরণ ও এউখািরস্তিয়া বোঝাত না, শুধুমাত্র 
বাপ্তিস্ম ও এউখািরস্তিয়াই বোঝাত, কেননা দৃঢ়ীকরণ সাক্রােমন্ত বাপ্তিস্ম সাক্রােমন্তে 
অন্তর্ভুক্ত িছল। অবশ্যই, খ্রিষ্টমণ্ডলীর ইিতহােস এমন সময়ও হল যখন ‘িমস্তাগোিগয়া’ 
শব্দ এমন বৃহত্তর অর্থ বহন করত যা উপাসনাকর্মের সমস্ত অনুষ্ঠানরীিত লক্ষ করত, যার 
ফেল প্রবীণ (পুরোিহত) শ্রেিণভুক্তি ও রুগীেদর লেপনও িমস্তাগোিগয়া ক্ষেত্রে অন্তর্ভুক্ত 
হল। 

‘িমস্তাগোিগয়া’ শব্দ μυέω (মুেয়ও বা িমেয়ও) গ্রীক শব্দ থেেক আগত যা প্রাচীন 
গ্রিস দেেশ, খ্রিষ্টমণ্ডলীর উদ্ভেবর আেগও, সবসময় ধর্ম ক্ষেত্রে ব্যবহৃত িছল, ও অর্থ 
ক্ষেত্রে ধর্মতত্ত্বে িশক্ষা দেওয়া ও ফলত ধর্মীয় রহস্যগুিলেত প্রার্থীেদর প্রেবশ করানো বা 
দীক্ষা দেওয়া বোঝাত। এইভােব ‘িমস্তাগোিগয়া’ শব্দটা সবসময়ই μυστήριον 
(মুস্তেিরওন বা িমস্তেিরওন) অর্থাৎ ‘রহস্য’, μυστικός (মুস্তিকোস বা িমস্তিকোস) 
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অর্থাৎ ‘রহস্য সংক্রান্ত’ বা ‘রহস্যময়’, ও μύστης (মুস্তেস বা িমস্তেস) অর্থাৎ 
‘রহস্যগুিলেত দীক্ষিত’ শব্দগুলোর সঙ্গে খুবই ঘিনষ্ঠভােব সম্পর্কযুক্ত িছল। 

খ্রিষ্টমণ্ডলীর আগমেন, গ্রীকভাষী িপতৃগেণর মধ্যে ‘িমস্তাগোিগয়া’ শব্দটা নানা অর্থ 
বহন করত: আেলক্সান্দ্রিয়ার িবশপ সাধু িসিরেলর কােছ ও সাক্ষ্যদাতা বেল অিভিহত 
সাধু মাক্সিমোেসর কােছ শব্দটার অর্থ িছল, যেকোন ধর্মক্রিয়া উদ্‌যাপন করা; স্তুিদও-
মেঠর সন্ন্যাসী থেওদরেসর কােছ উপাসনাকর্মের অনুষ্ঠান উদ্‌যাপন করা; অিরেগেনস ও 
সাধু জন খ্রিসোস্তমোেসর কােছ সার্বিক অর্থে খ্রিষ্টীয় দীক্ষায় সদ্য দীক্ষিতেদর কােছ সেই 
দীক্ষা ক্ষেত্রে জ্ঞান প্রদান; িনসার িবশপ সাধু গ্রেগির ও নািজয়াঞ্জুেসর িবশপ সাধু 
গ্রেগিরর কােছ এউখািরস্তিয়া ক্ষেত্রে সদ্য দীক্ষাপ্রাপ্তেদর কােছ প্রয়োজনীয় জ্ঞান প্রদান; 
আন্তিওিখয়া ও আেলক্সান্দ্রিয়া মণ্ডলীগুলোর কােছ, পিবত্র শাস্ত্রে আবৃত ও মণ্ডলীর 
উপাসনাকর্মে উদ্‌যািপত রহস্যের িলিখত বা মৌিখক ব্যাখ্যা। উদাহরণ স্বরূপ, 
অিরেগেনস ও আেলক্সান্দ্রিয়ার িবশপ সাধু িসিরেলর কােছ ‘িমস্তাগোিগয়া’ বলেত পিবত্র 
শাস্ত্রের আধ্যাত্মিক অর্থ ব্যাখ্যা করা, ও সেইসঙ্গে নূতন িনয়েম িসদ্ধতাপ্রাপ্ত পুরাতন 
িনয়েমর ‘দৃষ্টান্তগুলো’, ও মণ্ডলীর প্রচার করা চরমকালীন বাস্তবতা সমূহ ব্যাখ্যা করা 
বোঝাত। 

২। কােতেখিসস 
‘কােতেখিসস’ (κατήχησις): যে ধর্মিশক্ষা চল্লিশাকােল ও পাস্কাকােলর প্রথম 

সপ্তাহ ধের দীক্ষাপ্রার্থীেদর প্রদান করা হত, তা ‘কােতেখিসস’ বলা হত; এ গ্রীক 
শব্দটার অর্থ এমন আলোচনা বা উপেদশ বোঝায় যা শ্রোতােদর কােন দীর্ঘ িদন ধের 
ধ্বিনত হেত থাকেব; এই উদ্দেশ্যে যাঁরা উপেদশ িদেতন, তাঁরা নানা কথা-িবেশষ 
ব্যবহার করেতন; যেমন ‘ভয়ঙ্কর রহস্যগুিল’, ঈশ্বেরর ‘অিনর্বচনীয় অনুগ্রহ’, 
‘সুশৃঙ্খলাবদ্ধ’ জীবনাচরণ, ঈশ্বেরর মঞ্জুর করা ‘অগণন’ মঙ্গল বা আশীর্বাদ, ইত্যািদ। 
এইভােব, সবসময় একই শব্দ-িবেশষ ব্যবহার করার ফেল, শব্দগুলো শ্রোতােদর কােন 
ধ্বিনত হেত থাকেব বেল আশা করা যেেত পারত। 

কােতেখিসেসর িবষয়বস্তু খ্রিষ্টীয় দীক্ষা (অর্থাৎ িবশ্বাস-সূত্র, প্রভুর প্রার্থনা, বাপ্তিস্ম ও 
এউখািরস্তিয়া) িবষয়ক িছল।  



যে কােতেখিসস পাস্কাকােলর প্রথম সপ্তাহ ধের দেওয়া হত, সেগুলো ‘িমস্তাগোগীয় 
কােতেখিসস’ (κατήχησις μυσταγωγική - কােতেখিসস িমস্তাগোিগেক) বেল 
অিভিহত িছল কারণ কেবলমাত্র বাপ্তিস্ম ও এউখািরস্তিয়াই কেন্দ্র কের দেওয়া হত।  

বাপ্তিস্ম িবষয়ক এই বারোটা কােতেখিসস বােদ িবশপ জেনর বািক কােতেখিসস 
সবগুলো হািরেয় গেেছ। 

অবশ্যই, িবশপ আম্ব্রোেজর বেলায় এটা স্বীকার্য যে, িতিন লািতনভাষী হওয়ায় 
‘িমস্তাগোিগয়া’ বা ‘িমস্তাগোগীয় কােতেখিসস’ গ্রীক শব্দগুলো কখনও ব্যবহার কেরনিন; 
িকন্তু যেেহতু িতিনও বাপ্তিস্ম ও এউখািরস্তিয়া ক্ষেত্রে দীক্ষা গ্রহেণর পেরই সদ্য 
দীক্ষাপ্রাপ্তেদর কােছ সেিবষেয় প্রয়োজনীয় জ্ঞান প্রদান করেতন, সেজন্য তাঁর ‘রহস্যগুিল 
প্রসঙ্গ’ ও ‘সাক্রােমন্তগুিল প্রসঙ্গ’ লেখাদ্বয় ‘িমস্তাগোগীয় কােতেখিসস’ বেল পিরগিণত। 

৩। দৃষ্টান্ত িভত্তিক ব্যাখ্যা 
‘দৃষ্টান্ত িভত্তিক ব্যাখ্যা’ হল বাইেবল ব্যাখ্যা-পদ্ধিতর একটা িবেশষ নাম যা 

বর্তমানকােলর ব্যাখ্যাতাগণ প্রাচীনকােল প্রচিলত বাইেবল ব্যাখ্যা-পদ্ধিত িনর্ধারণ করার 
জন্য প্রবর্তন করেলন। যেেহতু প্রাচীনকােলর ব্যাখ্যাতাগণ, ব্যাখ্যা দানকােল প্রায়ই 
τύπος (তুপোস বা িতপোস অর্থাৎ ‘দৃষ্টান্ত’) গ্রীক শব্দ ব্যবহার করেতন, সেজন্য 
তাঁেদর সেই পদ্ধিত আজকােল ‘িতপোস িভত্তিক ব্যাখ্যা’ তথা ‘দৃষ্টান্ত িভত্তিক ব্যাখ্যা’ 
বেল অিভিহত। 

প্রকৃতপক্ষে নূতন িনয়েমর মধ্যেও শব্দটা এই অর্থে ব্যবহৃত, যেমন ‘আদম তাঁরই 
দৃষ্টান্ত’, অর্থাৎ আদম খ্রিষ্টেরই τύπος (তুপোস) অর্থাৎ দৃষ্টান্ত (রো ৫:১৪); অন্যান্য 
পদ যা τύπος (তুপোস) / দৃষ্টান্ত শব্দটা িঠক এই অর্থে ব্যবহার কের, তা হল ১ কির 
১০:৬, ১১। 

আরও, ‘দৃষ্টান্ত িভত্তিক ব্যাখ্যা’ ছাড়া, ‘আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা’ বেল পিরিচত আরও 
একটা ব্যাখ্যা-পদ্ধিত প্রচিলত িছল যা িযশুর জন্মের আেগও ইহুদীরা ব্যবহার করত ও 
নূতন িনয়েম সাধু পল দ্বারা ও পরবর্তীকােল মণ্ডলীর িপতৃগণ দ্বারাও ব্যবহৃত িছল। 
সেিবষেয় িনসার িবশপ সাধু গ্রেগিরর লেখা দ্রষ্টব্য। 



িবশপ আম্ব্রোেজর লেখাগুলোেত ব্যবহৃত িবেশষ িবেশষ শব্দ 
সর্বপ্রথেম এটা স্মরণযোগ্য যে, তাঁর লেখাগুলোেত, িবেশষভােব ‘িমস্তাগোগীয়’ 

(রহস্যগুিল িবষয়ক) লেখাগুলোেত িবশপ আম্ব্রোজ িতনটা িবষেয়র মধ্যকার সম্পর্কের 
উপের, তথা পুরাতন িনয়ম, নূতন িনয়ম ও মণ্ডলীর উপাসনা সংক্রান্ত অনুষ্ঠানরীিতর 
মধ্যকার ঘিনষ্ঠ সম্পর্কের উপের জোর দেন। তেমন ঘিনষ্ঠ সম্পর্কের উপের জোর দেবার 
জন্য িতিন দু’টো পদ্ধিত ব্যবহার কেরন, ১) দৃষ্টান্ত িভত্তিক শাস্ত্র-ব্যাখ্যা পদ্ধিত, ও ২) 
িবেশষ িবেশষ লািতন শব্দ প্রয়োগ পদ্ধিত, যেমন: 

mysterion (িমস্তেিরওন) যার অর্থ ‘রহস্য’, 
figura (িফগুরা) যার অর্থ ‘দৃষ্টান্ত’, 
umbra (উম্ব্রা) যার অর্থ ‘ছায়া’, 
forma (ফর্মা) যার অর্থ ’রূপ’ বা ‘নকশা’, 
typus (িতপুস) যার অর্থ ‘ধরন’, 
imago (ইমাগো) যার অর্থ ‘প্রিতমূর্তি, 
species (স্পেিচেয়স) যার অর্থ ‘বাহ্যিক চেহারা’, 
similitudo (িসিমিলতুদো) যার অর্থ ‘সাদৃশ্য’, 
sacramentum (সাক্রােমন্তুম) যার অর্থ ‘সাক্রােমন্ত’। 

অবশ্যই, এ শব্দগুলোর মধ্যে বেশ ক’টা শব্দ রেয়েছ যা বাইেবেলও ব্যবহৃত 
হেয়িছল, যেমন িহব্রুেদর কােছ পত্রে; িকন্তু সেইকােল উল্লিিখত শব্দগুলো কম-বেিশ 
পিরমােণ গ্রীক দর্শনশাস্ত্রের অর্থও বহন করত। যাই হোক, এ শব্দগুলো আদৌ সমার্থক 
শব্দ িছল না, বরং এক একটা শব্দ সাধারণত িনজ িনজ িনর্দিষ্ট অর্থ অনুসােরই ব্যবহৃত 
িছল। 

িবশপ আম্ব্রোজ এই শব্দগুলো িতনটা লক্ষ্যে ব্যবহার কেরন: 
১) িতিন পুরাতন ও নূতন িনয়েমর বাস্তবতা সমূেহর মধ্যকার সম্পর্ক ব্যক্ত কেরন 

(উদাহরণ স্বরূপ, পুরাতন িনয়েমর মোিশ হেলন ছায়া বা দৃষ্টান্ত, এবং নূতন িনয়েমর 
প্রভু িযশু হেলন সেই ছায়া বা দৃষ্টান্তের সত্যকার বাস্তবতা বা পূর্ণতা): এই ভােব িবশপ 
আম্ব্রোজ পুরাতন ও নূতন িনয়েমর মধ্যকার ঘিনষ্ঠ সম্পর্ক প্রদর্শন কেরন। 

২) যেমন পুরাতন ও নূতন িনয়েমর মধ্যে সম্পর্ক রেয়েছ, তেমিন প্রথম সৃষ্টি ও 
নূতন সৃষ্টির মধ্যেও ঘিনষ্ঠ সম্পর্ক রেয়েছ যা একই শব্দগুলো দ্বারা প্রদর্শিত। নতুন সৃষ্টি 



সেটাই যা ‘খ্রিষ্টে থাকার’ (২ কির ৫:১৭) মধ্য িদেয় হয়; ‘নতুন সৃষ্টি’ যে িক, তা 
স্পষ্ট: নতুন সৃষ্টি হল খ্রিষ্টমণ্ডলী-কাল। 

৩) িকন্তু শব্দগুলো িবেশষভােব সাক্রােমন্তগুিলর ঘিটত পিরত্রােণর সঙ্গে মানব-
ইিতহােস বাস্তেবই ঘটা পিরত্রােণর ঐক্য তুেল ধের; অর্থাৎ, সাক্রােমন্তগুিল যে পিরত্রাণ 
এেন দেয় ও যে পিরত্রাণ বাস্তেব ঘেট, সেই পিরত্রাণ এক। এ প্রক্রিয়া দু’টোর মধ্যকার 
ঐক্য-সম্পর্ক স্থাপন করার জন্যই উল্লিিখত শব্দগুলো ব্যবহৃত, যার ফেল সািধত ঐক্য 
সাক্রােমন্তের িবিশষ্টতা বািতল কের না, বাস্তব পিরত্রােণর িবিশষ্টতাও বািতল কের না। 

আরও, উল্লিিখত শব্দগুলো ‘দৃষ্টান্ত িভত্তিক ব্যাখ্যা’ বেল অিভিহত সেই িবেশষ 
ব্যাখ্যা-পদ্ধিতেত ব্যহৃত যা িমস্তাগোিগয়ােক িচহ্নিত কের। শব্দগুলোর সংক্ষিপ্ত পিরচয়: 

• ‘রহস্য’: ‘দৃষ্টান্ত িভত্তিক ব্যাখ্যার’ লক্ষ্যই, িবিবধ ঘটনা বা ব্যক্তির মধ্যকার 
সম্পর্ক খুঁেজ বের করার মাধ্যেম ঈশ্বেরর সার্বিক পিরকল্পনার ঐক্য প্রদর্শন করা। তােত 
‘দৃষ্টান্ত িভত্তিক ব্যাখ্যা’ অতীত, বর্তমান ও ভাবী কাল একত্রিত কের; উদাহরণ স্বরূপ, 
সেকােল এধারণা প্রচিলত িছল যে, খ্রিষ্টের আগমেনর আেগ পুরাতন িনয়ম ঈশ্বেরর সেই 
‘রহস্য’ অর্থাৎ সেই পিরকল্পনা গুপ্ত রাখত যা এখন প্রকাশ্য হেয় ওেঠ যখন মণ্ডলী 
পুরাতন িনয়ম পাঠ কের। এটাই ‘দৃষ্টান্ত িভত্তিক ব্যাখ্যা’ প্রয়োেগ ব্যক্ত হয়, কেননা 
পুরাতন িনয়ম অর্থাৎ ‘অতীত’, নূতন িনয়েমর বা মণ্ডলীর বর্তমান কােলর সঙ্গে একত্রিত 
হয় (অর্থাৎ পূর্ণতা লাভ কের)। তাই, িবশপ আম্ব্রোেজর জন্য ‘রহস্য’ িবেশষভােব হল 
এমন উপায় যা দ্বারা পিবত্র শাস্ত্র পাঠ ও ব্যাখ্যা করা যায়। 

অন্য কথায়, ঈশ্বেরর পিরকল্পনা-বাস্তবায়ন পুরাতন ও নূতন িনয়েমর নানা ঘটনায় 
প্রদর্শিত: যখন মানুষ নানা ভােব সািধত ঈশ্বেরর সেই পিরকল্পনা খুঁেজ বের করেত 
চেষ্টা কের, তখন সে সেই ‘রহস্যই’ খুঁেজ বের করেত চেষ্টা কের। অর্থাৎ ‘রহস্য’ শব্দটা 
ঈশ্বেরর পিরকল্পনার বাইেরর কোনও িকছুই কখনও িনর্দেশ কের না। ফলত, সেই 
‘রহস্য’ খুঁেজ বের কের মানুষ এটা উপলব্ধি কের যে, ঈশ্বেরর একমাত্র পিরকল্পনা আেছ 
যা পিরত্রাণ-ইিতহােস নানা ভােব িনেজেক প্রকাশ কের। 

তাছাড়া মেন রাখা উিচত যে, ‘রহস্যগুিল’ শব্দটা, বহুবচেন, বাপ্তিস্ম ও এউখািরস্তিয়া 
সাক্রােমন্ত দু’টোও িনর্দেশ কের; ও ‘রহস্য’ শব্দটা, একবচেন, বাপ্তিস্ম বা এউখািরস্তিয়া 
িনর্দেশ কের। এক্ষেত্রে, িনেচ, ‘সাক্রােমন্ত’ শব্দের িবস্তািরত পিরচয় দ্রষ্টব্য। 



• ‘দৃষ্টান্ত’: পুরাতন িনয়েমর এমন ঘটনা বা ব্যক্তি তখনই ‘দৃষ্টান্ত’ বেল িচহ্নিত, 
যখন সেই ঘটনা বা সেই ব্যক্তি কেবল নূতন িনয়েমরই একটা ঘটনায় বা একজন 
ব্যক্তিেত িসদ্ধিলাভ কের; অর্থাৎ পুরাতন িনয়েমর ‘দৃষ্টান্ত’ বেল িচহ্নিত ঘটনা বা ব্যক্তি 
সাধারণ জ্ঞােনর আলোেত উপলব্ধ হেত পাের বেট, িকন্তু ঈশ্বেরর পিরকল্পনার মধ্যে সেই 
ঘটনা বা ব্যক্তি যে কেমন ভূিমকা রােখ তা আবৃত হেয় থােক, সেই ঘটনা ও ব্যক্তি 
অপূর্ণাঙ্গই হেয় থােক; কেবল নূতন িনয়েম সািধত িসদ্ধিই পুরাতন িনয়েমর সেই 
‘দৃষ্টান্তের’ িনর্ধািরত লক্ষ্য পূরণ কের ও উপলব্ধ কের তোেল। তেব প্রশ্ন দাঁড়ায়, ‘রহস্য’ 
ও ‘দৃষ্টান্ত’ িক এক নয়? না: ‘রহস্য’ ধারণা আমােদর বোঝােত চায় যে, ইিতহােসর 
সমস্ত ঘটনা ও ব্যক্তি হল সার্বিক ভােবই ঈশ্বেরর একক পিরত্রােণর অিভব্যক্তি; অন্য 
িদেক ‘দৃষ্টান্ত’ ধারণা সেই একক পিরকল্পনায় স্থিত নানা রহস্যগুিলর মধ্যকার সম্পর্ক ও 
সেগুলোর চরম িসদ্ধিও ব্যক্ত কের। ভাষাগত িদক িদেয়, ‘দৃষ্টান্তের’ বাস্তব িসদ্ধি ‘সত্য’ 
অর্থাৎ িসদ্ধতাপ্রাপ্ত বাস্তবতা বেল অিভিহত। এর অর্থ এ যে, এক একটা ‘দৃষ্টান্তের’ মধ্যে 
সেটার িনজস্ব ‘সত্য’ উপস্থিত যা অজ্ঞাত, গুপ্ত, দৃষ্টিগোচর নয়, িকন্তু ‘দৃষ্টান্তের’ 
িসদ্ধিক্ষেণই সেই অজ্ঞাত, গুপ্ত ও অদৃশ্য ‘সত্য’ িবশ্বােসর আলোেত দৃশ্য, প্রকাশ্য ও 
বোধগম্য হেয় ওেঠ। এক কথায়: ‘রহস্য’ অর্থাৎ ঈশ্বেরর পিরত্রাণ-পিরকল্পনা একক 
হওয়ায়, তা, বলেত গেেল, স্থিিতশীল; ও ‘দৃষ্টান্তগুলো’ বহুিবধ হওয়ায় সেই একক 
স্থিিতশীলতা গিতশীল ও বহুিবিচত্র কের তোেল। ঈশ্বেরর পিরত্রাণ-পিরকল্পনা সেই 
একক ‘রহস্য’ মানব-ইিতহােসর নানা ঘটনায় নানা ‘দৃষ্টান্তের’ মধ্য িদেয় নানাভােব 
িসদ্ধিলাভ কের যতিদন না একক ‘রহস্যটা’ (পিরত্রাণ-পিরকল্পনা) চরম ও পূর্ণাঙ্গ িসদ্ধি 
লাভ কের। তেব এধারণা ছাড়া এটা মেন রাখা উিচত যে, ‘দৃষ্টান্তের’ ‘সত্য’ অর্থাৎ 
দৃষ্টান্তের যা (নূতন িনয়েম) হওয়ার কথা দৃষ্টান্তের িসদ্ধিক্ষেণ আেস না, বরং, যেমন 
বলা হেয়েছ, প্রিতিট দৃষ্টান্তের স্বীয় ‘সত্য’ সেই দৃষ্টান্তেই উপস্থিত ও দৃষ্টান্তের িসদ্ধিক্ষেণ 
কেমন যেন দৃষ্টান্ত থেেক বের হেয় িসদ্ধতাপ্রাপ্ত ঘটনা বা ব্যক্তিেত জ্ঞাত ও দৃশ্য হয়। 
আরও একটা প্রশ্ন: পুরাতন িনয়েমর একটা ‘দৃষ্টান্ত’ কেমন কের নূতন িনয়েম তার যা 
হওয়ার কথা তথা তার িনজস্ব ‘সত্য’ (িসদ্ধি) ধারণ করেত পাের? উত্তর হল, কারণ যত 
‘দৃষ্টান্ত’ ও সেগুলোর িনজস্ব ‘সত্য’ ঈশ্বেরর একক পিরকল্পনা-রহস্যে আিদ থেেকই 
িবদ্যমান। 

‘রহস্য’ ও ‘দৃষ্টান্ত’ এর মধ্যকার সম্পর্ক ক্ষেত্রে, িবশপ আম্ব্রোজ প্রায়ই বেলন, 
‘’দৃষ্টান্তে রহস্য’ বা ‘রহস্যের দৃষ্টান্ত’: এেত িতিন বোঝােত ইচ্ছা কেরন যে, ‘দৃষ্টান্তে’ 



যে ‘রহস্য’ রেয়েছ, দৃষ্টান্তের মধ্যস্থতা-ভূিমকাই সেই রহস্যেক প্রকাশ করা; ‘রহস্যের 
দৃষ্টান্ত’ ধারণা একই অর্থ বহন কের অর্থাৎ রহস্যে যা আবৃত, ‘দৃষ্টান্ত’ তা বোধগম্য 
করার জন্য ভূিমকা রােখ। ‘দৃষ্টান্ত’ শব্দের অর্থ ভালভােব বোঝা দরকার, কারণ ‘দৃষ্টান্ত 
িভত্তিক ব্যাখ্যা’ শব্দটা অিধক ব্যহৃত। 

• ‘ছায়া’: ‘ছায়া’ ও ‘দৃষ্টান্ত’ একই ধারণা মেন হেত পাের, অথচ শব্দ দু’টোর মধ্যে 
পার্থক্য রেয়েছ, কেননা ‘দৃষ্টান্ত’ সেই নূতন িনয়েমরও কোন না কোন ঘটনা বা ব্যক্তিই 
লক্ষ কের যা একিদন িসদ্ধিলাভ করার কথা; অন্য িদেক ‘ছায়া’ কেবল পুরাতন 
িনয়েমরই কোন না কোন ঘটনা বা ব্যক্তিেত আরোিপত হেত পাের: সেই অনুসাের, 
উদাহরণ স্বরূপ, এটা বলা যেেত পাের যে, পুরা পুরাতন িনয়ম হল নূতন িনয়েমর ছায়া। 
বা আরও সহেজ বলা যেেত পাের, ‘ছায়া’ শব্দটা ‘পুরাতন িনয়ম’ ও পুরাতন িনয়েমর 
ঘটনা বা ব্যক্তিেদর িবকল্প শব্দ স্বরূপ। নূতন িনয়মও ‘ছায়া’ শব্দটা িঠক এই অর্থে 
ব্যবহার কের, যেমন কল ১:১৭; িহব্রু ৮:৫, ১০:১। 

• ‘বাহ্যিক চেহারা’: এই শব্দটা উপরোল্লিিখত ‘দৃষ্টান্ত’ ও ‘ছায়া’ ধারণার সঙ্গে 
সম্পর্কিত, এই অর্থে যে, ‘বাহ্যিক চেহারা’ ‘দৃষ্টান্তের’ বাহ্যিক রূপ বর্ণনা কের, িকন্তু 
‘দৃষ্টান্তের’ অন্তর্নিিহত ‘সত্য’ স্পর্শ কের না। পিবত্র শাস্ত্রে, পুরাতন বা নূতন িনয়েম 
হোক না কেন, যা যা িকছু সদৃশ, তা ‘বাহ্যিক চেহারা’ ধারণা িদেয়ও িচহ্নিত করা যেেত 
পাের। সাক্রােমন্ত ক্ষেত্রে শব্দটা খুবই ব্যবহৃত, কেননা ‘বাহ্যিক চেহারা’ শব্দটা 
সাক্রােমন্তগুিলর দৃষ্টিগোচর বা স্পর্শযোগ্য িদক িনর্দেশ কের। 

• ‘প্রিতমূর্তি’: শব্দটা ঐশ্বিরক প্রকােশর সঙ্গে সম্পর্কিত। মানুেষর কােছ যা অগম্য, 
তা ‘প্রিতমূর্তি’ দ্বারা বোধগম্য ও দর্শনযোগ্য হেয় ওেঠ। যেমন, খ্রিষ্ট হেলন অদৃশ্য 
ঈশ্বেরর প্রিতমূর্তি যেেহতু ঈশ্বর খ্রিষ্টের দ্বারা আমােদর কােছ িনেজেক প্রকাশ কেরন। 
কোন ‘প্রিতমূর্তির’ কোন ‘বাহ্যিক চেহারা’ থাকেত পাের না; বরং ‘প্রিতমূর্তি’ ও সেই 
‘প্রিতমূর্তি’ যা প্রকািশত কের অর্থাৎ প্রিতমূর্তির দ্বারা যা দর্শনীয়, সেই দু’টোর মধ্যে 
সত্তাময় সম্পর্ক রেয়েছ, অর্থাৎ দু’টো অিবচ্ছেদ্য; সেই অনুসাের িবশপ আম্ব্রোজ ত্রিত্ব 
ক্ষেত্রে বেলন, যেেহতু পুত্র হেলন িপতার প্রিতমূর্তি, সেজন্য িপতা ও পুত্র ঈশ্বরত্বে 
সমান। এিবষেয় প্রশ্ন জাগেত পাের: সাধু পল বেলন, খ্রিষ্ট হেলন ‘অদৃশ্য ঈশ্বেরর 
প্রিতমূর্তি’ (কল ১:১৫): িকন্তু, যা অদৃশ্য, তার কেমন প্রিতমূর্তি থাকেত পাের? গ্রীক 
(প্লেটো) দর্শন অনুসাের জগেত সবিকছুই একটা সত্তার অিধকারী, যেমন িসংহ িসংহত্ব 
সত্তার অিধকারী, মানুষ মানব সত্তার অিধকারী, ইত্যািদ; এবং ‘প্রিতমূর্তি’ শব্দটা িঠক 



সেই সত্তা প্রকাশ কের, যার ফেল, একটা িসংহ ক্ষেত্রে প্রিতমূর্তিটা সেই িসংেহর বাহ্যিক 
চেহারা বা গুণাবিল নয়, তার িসংহত্ব-সত্তাই দেখায়, ও যেকোন মানুষ ক্ষেত্রে প্রিতমূর্তিটা 
এক একটা মানুেষর বৈিশষ্ট্য ইত্যািদ গুণাবিল নয়, িকন্তু তার সাধারণ মানব-সত্তা 
দেখায়। তেমিনভােব, সাধু পেলর সেই বাণী ক্ষেত্রে, িপতা ও পুত্র উভয়ই ঈশ্বরত্ব-সত্তার 
অিধকারী হওয়ায়, িপতার প্রিতমূর্তি িহসােব পুত্র িপতার চেহারােক নয়, তাঁর ঈশ্বরত্ব-
সত্তােকই দেখান। সুতরাং, প্রিতমূর্তি, প্রিতকৃিত, ছিব ইত্যািদ শব্দ একই অর্থ বহন কের 
না। 

তেব, িবশপ আম্ব্রোজ অনুসাের, একটা িকছু যেভােব দেখেত অন্য িকছু হয় (অর্থাৎ, 
একটা িকছু যেভােব অন্য িকছুর মত হয়) , তা ‘অনুকরণ’ বেল: উদাহরণ স্বরূপ, 
প্রিতমূর্তি সেই খ্রিষ্টে পথ চলা বলেত সুসমাচার পালন করা, অর্থাৎ প্রিতমূর্তি সেই 
খ্রিষ্টের অনুরূপ হওয়া বোঝায়। বাপ্তিস্ম জিনত নবজন্মই তেমন খ্রিষ্টের অনুসরণ করা ও 
তাঁর অনুরূপ হেয় ওঠা সম্ভব কের তোেল: এটাই বাপ্তিস্মের সাক্রােমন্তীয়তা বা 
সাক্রােমন্তীয় কার্যকািরতা, ও তেমন সাক্রােমন্তীয় কার্যকািরতার ফেল মানুষ ঈশ্বেরর 
িদেক চলেত চলেত ঈশ্বের রূপান্তিরত ও তাঁর অনুরূপ হয়। 

• ‘সাদৃশ্য’: যেেহতু ‘প্রিতমূর্তি’ ও ‘সাদৃশ্য’ শব্দদ্বয় বাইেবেলর একই পেদ (আিদ 
১:২৬ দ্রঃ) পাশাপািশ উল্লিিখত (ঈশ্বর মানুষেক িনেজর প্রিতমূর্তি ও সাদৃশ্য অনুসাের 
সৃষ্টি করেলন), সেজন্য, হয় তো, খ্রিষ্টমণ্ডলীর প্রাচীনকােল শব্দ দু’টো পিরপূরক অর্থে 
গিণত িছল। যেভােব বলা হেয়েছ, সেই অনুসাের, ‘প্রিতমূর্তি’ ধারণা সত্তার সঙ্গে 
সম্পর্কিত; অন্যিদেক, িবশপ আম্ব্রোেজর লেখাগুলোেত, বাপ্তিস্ম ও এউখািরস্তিয়া ক্ষেত্রে 
‘সাদৃশ্য’ শব্দটা সেই সাক্রােমন্ত দু’টোর ‘সাক্রােমন্তীয়তা’ বা সাক্রােমন্তীয় কার্যকািরতার 
নামান্তর। িবষয়টা সাধু পেলর ব্যবহৃত ভাষায় সমর্থিত ও প্রমািণত, কেননা িতিন বাপ্তিস্ম 
িবষেয় বেলন, বাপ্তিস্ম গ্রহণ করায় মানুষ প্রভুর সঙ্গে ‘মৃত্যুর সাদৃশ্যে’ সংযুক্ত হয় (রো 
৬:৫); ‘আমরা যারা খ্রিষ্ট িযশুেত বাপ্তিস্ম গ্রহণ কেরিছ, সেই আমরা সবাই তাঁর 
মৃত্যুেতই বাপ্তিস্ম গ্রহণ কেরিছ’ সাধু পেলর এবাণী ব্যাখ্যা কের িবশপ আম্ব্রোজ বেলন, 
‘মৃত্যুেতই’, এর অর্থ কী? অর্থ হল, যেমন খ্রিষ্ট মরেলন, তেমিন তোমারও পক্ষে 
মৃত্যুেক আস্বাদ করা উিচত; যেমন খ্রিষ্ট পােপর কােছ মরেলন ও ঈশ্বেরর উদ্দেেশ 
জীিবত আেছন, তেমিন তোমারও পক্ষে বাপ্তিস্ম সাক্রােমন্তের মধ্য িদেয় পােপর 
আেগকার আকর্ষেণর কােছ মরা উিচত ও খ্রিষ্টের অনুগ্রহ দ্বারা পুনরুত্থান করা উিচত। 
তাই মৃত্যু আেছ বেট, িকন্তু শারীিরক মৃত্যুর সত্যকার বাস্তবতায় নয়, িকন্তু সাদৃশ্যেই 



মৃত্যু। কেননা যখন তুিম ডুব দাও, তখন মৃত্যু ও সমািধর সাদৃশ্য ধারণ কর, সেই 
ক্রুেশর সাক্রােমন্ত গ্রহণ কর’ (সাক্রােমন্তগুিল প্রসঙ্গ ২:২৩)। 

এউখািরস্তিয়া ক্ষেত্রে একই িবষেয় ব্যাখ্যা করেত িগেয় িবশপ আম্ব্রোজ বেলন, 
‘এমনটা হেত পাের তুিম বলেব, ‘আিম রক্তের বাহ্যিক চেহারা দেখেত পাই না’। িকন্তু 
সেই আঙুররসই রক্তের সাদৃশ্যের অিধকারী। কেননা তুিম যেমন মৃত্যুর সাদৃশ্য ধারণ 
কেরছ, তেমিন ভােব তুিম মূল্যবান রক্তের সাদৃশ্যও পান কর’ (সাক্রােমন্তগুিল প্রসঙ্গ 
৪:২০) 

এই িভত্তিেত িবশপ আম্ব্রোজ এটা বেলন যে, যেেহতু বাপ্তিস্মে রেয়েছ প্রভুর মৃত্যুর 
সাদৃশ্য, সেজন্য ধারণাটা এউখািরস্তিয়ার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য কারণ এউখািরস্তিয়াও প্রভুর 
মৃত্যুর সাদৃশ্য, যেেহতু আঙুররস হল প্রভুর রক্তের সেই সাদৃশ্য যা প্রভুর মৃত্যুেক িনর্দেশ 
কের। 

তাই ‘প্রিতমূর্তি’ ও ‘সাদৃশ্য’ ধারণা দু’টো এক না হেয়ও তবু অিধক সম্পর্কযুক্ত। 
ধারণা দু’টোর মধ্যকার পার্থক্য তুেল ধরেত িগেয় বলা যেেত পাের: সত্তার সঙ্গে 
সম্পর্কিত বেল ‘প্রিতমূর্তি’ ধারণা এেকবাের তাত্ত্বিক ধারণা; অন্যিদেক ‘সাদৃশ্য’ ধারণা 
তাত্ত্বিক ‘প্রিতমূর্তিেক কেমন যেন ইন্দ্রিয়গোচর কের তোেল, ও সেইজন্য িপতৃগেণর 
ধর্মতত্ত্বে ’সাদৃশ্য’ শব্দটা সাক্রােমন্তগুিলর সেই সাক্রােমন্তীয়তা ক্ষেত্রে ব্যবহৃত যা অদৃশ্য 
রহস্যেক দৃষ্টিগোচর কের। এক কথায়, এটা বলা যেেত পাের যে, সাক্রােমন্তগুিল ক্ষেত্রে 
‘সাদৃশ্য’ বলেত সাক্রােমন্তীয়তা বা সাক্রােমন্তীয় কার্যকািরতা বোঝায়: ‘তুিম তা দেেখছ 
যা তোমার দেেহর চোখ িদেয় ও মানব-অনুভূিত িদেয় দেখেত সক্ষম িছেল; যা সািধত 
হল, তা তুিম দেখিন, িকন্তু তাই দেেখছ যা দৃষ্টিগোচর। যা অদৃশ্য, তা, যা দৃশ্য, তার 
চেেয় আরও বেিশ মহৎ, কারণ ‘যা দৃশ্য তা ক্ষণস্থায়ী, িকন্তু যা অদৃশ্য তা িচরস্থায়ী’ (২ 
কির ৪:১৮; সাক্রােমন্তগুিল প্রসঙ্গ ১:১০)। 

• ‘ধরণ’ শব্দটা, সাক্রােমন্ত তত্ত্ব ক্ষেত্রে ও বাইেবল ব্যাখ্যা ক্ষেত্রে, সেকােলর 
িপতৃগণ দ্বারা সবেচেয় ব্যবহৃত শব্দ িছল; প্রকৃতপক্ষে সাধু জন খ্রিসোস্তমোস ও 
মপ্সুেয়স্তিয়ার িবশপ থেওদরস প্রায়ই কেবল এ শব্দ ব্যবহার কেরন। িকন্তু লািতন 
িপতৃগণ, ফলত িবশপ আম্ব্রোজও সেই শব্দের স্থােন প্রায়ই ‘দৃষ্টান্ত’ ও ‘রূপ’ শব্দদ্বয় 
ব্যবহার কেরন। 



• ‘সাক্রােমন্ত’: শব্দটা ‘রহস্য’ শব্দের সঙ্গে যেথষ্ট িমল রােখ, ও উভয় শব্দ 
পিরত্রাণ-ইিতহাস ব্যাখ্যা করার জন্য ব্যবহৃত এবং সাক্রােমন্তগুিল ও িমস্তাগোগীয় 
িশক্ষাদান ক্ষেত্রেও ব্যবহৃত। িবশপ আম্ব্রোজ বাইেবল-ইিতহােস বহু ‘সাক্রােমন্ত’ দেখেত 
পান; অর্থাৎ, ঈশ্বেরর পিরকল্পনা এমন ইন্দ্রিয়গোচর নানা বাস্তবতা দ্বারা, তথা নানা 
ঘটনা ও ব্যক্তির মধ্যস্থতা দ্বারা প্রকাশ পায়, যা ইন্দ্রিয়গোচর হওয়ায় গুপ্ত ও রহস্যময় 
বাস্তবতার ‘িচহ্ন’ হেয় ওেঠ; এই প্রসঙ্গে পুরাতন িনয়েমর তেমন ‘সাক্রােমন্তগুিল’ (যা 
আজকােলর তথাকিথত সাক্রােমন্তগুিলর সঙ্গে কোন সম্পর্ক রােখ না) নূতন িনয়েমর 
িদেক, খ্রিষ্টেরই িদেক কেমন যেন আকর্ষণ কের। 

আপাত দৃষ্টিেত, ‘সাক্রােমন্ত’ ধারণা ‘দৃষ্টান্ত’ ধারণার যতই কাছাকািছ ধারণা বেল 
মেন হেত পাের না কেন, তবু পার্থক্য স্পষ্ট, কেননা, যেমন উপের বলা হেয়েছ, ‘দৃষ্টান্ত’ 
ধারণা কেবল পুরাতন িনয়েম প্রযোজ্য ধারণা, িকন্তু ‘সাক্রােমন্ত’ পুরাতন ও নূতন 
িনয়েমও প্রযোজ্য ধারণা; বাস্তিবকই ‘সাক্রােমন্ত’ খ্রিষ্ট ও তাঁর মুক্তিদায়ী ক্রুেশর বেলায়ও 
প্রযোজ্য, যেমন: খ্রিষ্টের ক্রুশ আমােদর ‘পিরত্রােণর সাক্রােমন্ত’, অর্থাৎ কার্যকর িচহ্ন। 
বাস্তিবকই এ শব্দ দ্বারা পুরাতন িনয়েমর কতগুলো ‘দৃষ্টান্ত’ পূর্ণতা লাভ কের, যেমন, 
আিদপুস্তেকর সেই যোেসফ যেমন আপন িবশ্বাসঘাতক ভাইেদর মুক্ত কের িদেয়িছেলন, 
তেমিন খ্রিষ্ট আপন ক্রুেশর ‘সাক্রােমন্ত’ দ্বারা আমােদর লজ্জাকর অবস্থা থেেক আমােদর 
মুক্ত কেরেছন; আরও, আমােদর ত্রাণকর্তা কতগুলো সামসঙ্গীেত আপন যন্ত্রণাভোেগর 
‘সাক্রােমন্তগুিল’ প্রকাশ করেলন, কেননা সামসঙ্গীেত যা পূর্বিচহ্নিত হেয়িছল, তা 
সুসমাচাের িসদ্ধি লাভ করল। আরও, ‘সাক্রােমন্ত’ িহসােব প্রভুর ক্রুশই সমস্ত পিরত্রাণ-
ইিতহাসেক অর্থপূর্ণ কের, কেননা ক্রুশ দৃশ্যগত ভােব সেই কােঠই পূর্বলক্ষিত হেয়িছল 
যা মোিশ তেতো জেল ফেলেল সেই জলেক িমষ্ট কেরিছল। 

তােত, যা একটু উপের বলা হেয়েছ, সেই অনুসাের এটা মেেন িনেত হেব যে, 
‘সাক্রােমন্তের’ প্রকৃত স্বীয় অর্থ হল ‘িচহ্ন’, এমন ‘িচহ্ন’ যা মানুেষর কােছ যেথষ্ট 
বোধগম্য হেলও তবু তা ঈশ্বেরর পিরত্রাণদায়ী কর্মের মধ্যস্থ বা মাধ্যম বেল উপলব্ধি 
করা দরকার। তােত ‘রহস্য’ ও ‘সাক্রােমন্তের’ মধ্যকার পার্থক্য আরও স্পষ্ট হেয় ওেঠ, 
কেননা শব্দ দু’টোই প্রাচীন ইিতহােস পূর্বসািধত নানা িচহ্ন িনর্দেশ কের, িকন্তু ‘রহস্য’ 
শব্দটা ঈশ্বেরর সেই কর্মের অদৃশ্য ও অগম্য িদক তুেল ধের, ও ‘সাক্রােমন্ত’ শব্দটা সেই 
কর্মের বাহ্যিক িদেকর উপেরই বেিশ জোর দেয়। এই পার্থক্য িবশপ আম্ব্রোেজর এ বাক্য 
দ্বারাও প্রমািণত: ‘রহস্যের সাক্রােমন্ত’, যা, অন্য কথায়, ‘রহস্যময় বাস্তবতার 



অিভব্যক্তি’ বোঝায়। এক্ষেত্রে িবশপ আম্ব্রোেজর কথা এ, ‘এখন এমন সময় উপস্থিত, যা 
রহস্যগুিল সম্বন্ধে কথা বলেত ও সাক্রােমন্তগুিলর প্রকৃত লক্ষ্য ব্যাখ্যা করেত আমােদর 
আহ্বান কের। তেমন িকছু যিদ অদীক্ষিতেদর কােছ বাপ্তিস্মের আেগই ব্যক্ত করব বেল 
িসদ্ধান্ত িনতাম, তাহেল আমােদর িবষেয় এমনটা মেন করা হত, ব্যাখ্যা করার চেেয় 
আমরা বরং রহস্যগুিলর প্রিত িবশ্বাসঘাতকতাই কেরিছ। তাছাড়া, কোনও উপেদশ আেগ 
না দেওয়া থাকেল তেবই রহস্যগুিলর খোদ আলো অপ্রত্যািশত ভােব এেস শ্রোতােদর 
মেন অিধক প্রবল ভােবই প্রেবশ করেব’ (রহস্যগুিল প্রসঙ্গ ২)। এেত ‘রহস্যগুিল’ ও 
‘সাক্রােমন্তগুিলর’ মধ্যকার পার্থক্য স্পষ্ট দেখেত পাই: ‘সাক্রােমন্তগুিল’ শব্দটা 
সাক্রােমন্ত সম্পাদেনর অনুষ্ঠানরীিতেক িনর্দেশ কের, ‘রহস্যগুিল’ শব্দটা পিবত্র শাস্ত্রের 
রহস্যময় অর্থেক িনর্দেশ কের। এই ব্যাখ্যা সত্ত্বেও আমরা িকন্তু একটু িনেচ এটা দেখব 
যে, িবশপ আম্ব্রোজ সময় সময ‘রহস্য’ ও ‘সাক্রােমন্ত’ শব্দ দু’টো সমার্থক শব্দ বেল 
ব্যবহার কেরন। 

িবশপ আম্ব্রোেজর িমস্তাগোিগয়া 
উপেরর অধ্যােয়র শেষ ব্যাখ্যা িছল ‘সাক্রােমন্ত’ ধারণা িবষয়ক। এখন িবশপ 

আম্ব্রোেজর িমস্তাগোিগয়ার (রহস্যগুিলর অর্থাৎ বাপ্তিস্ম ও এউখািরস্তিয়ার) ঐশতাত্ত্বিক 
আলোচনা শুরু করার জন্য উপের দেওয়া একটা অংশই িবেশষ উপকাের আেস। তাঁর 
‘রহস্যগুিল প্রসঙ্গ’ লেখা থেেক উদ্ধৃত অংশটা এ, ‘এখন এমন সময় উপস্থিত, যা 
রহস্যগুিল সম্বন্ধে কথা বলেত ও সাক্রােমন্তগুিলর প্রকৃত লক্ষ্য ব্যাখ্যা করেত আমােদর 
আহ্বান কের। তেমন িকছু যিদ অদীক্ষিতেদর কােছ বাপ্তিস্মের আেগই ব্যক্ত করব বেল 
িসদ্ধান্ত িনতাম, তাহেল আমােদর িবষেয় এমনটা মেন করা হত, ব্যাখ্যা করার চেেয় 
আমরা বরং রহস্যগুিলর প্রিত িবশ্বাসঘাতকতাই কেরিছ। তাছাড়া, কোনও উপেদশ আেগ 
না দেওয়া থাকেল তেবই রহস্যগুিলর খোদ আলো অপ্রত্যািশত ভােব এেস শ্রোতােদর 
মেন অিধক প্রবল ভােবই প্রেবশ করব’। একটা প্রশ্ন দাঁড়ায়: সাক্রােমন্তগুিল ব্যাখ্যা 
করার জন্য কেনই বা িতিন ‘সাক্রােমন্ত’ না বেল বরং ‘সাক্রােমন্তগুিলর প্রকৃত লক্ষ্য’ 
বেলন? প্রশ্নটা যুক্তিসঙ্গত, কারণ ‘সাক্রােমন্তগুিলর প্রকৃত লক্ষ্য ব্যাখ্যা করব’ এর আেগ 
িতিন এমনটা বেলনিন, ‘রহস্যগুিলর প্রকৃত লক্ষ্য ব্যাখ্যা করব’, িকন্তু বেলিছেলন, 



‘রহস্যগুিল সম্বন্ধে কথা বলব’। এমনটা িক হেত পাের যে, ‘রহস্যগুিল’ ও 
সাক্রােমন্তগুিলর প্রকৃত লক্ষ্যের’ মধ্যে একটা পার্থক্য রেয়েছ? হ্যাঁ, পার্থক্য রেয়েছ। 

উপেরর একই অধ্যােয় ‘রহস্য’ ক্ষেত্রে মূলত বলা হেয়িছল, ‘রহস্যই’ পিরত্রাণ, 
অর্থাৎ পিরত্রাণ-ইিতহােসর গভীরতম িবষয়বস্তু বহুল পিরত্রাণদায়ী ঘটনা িদেয় গিঠত, ও 
সেই িবষয়বস্তু আজ মানেবর কােছ ’সাক্রােমন্তের’ মধ্য িদেয় অর্থাৎ উপাসনাকর্মের মধ্য 
িদেয় লভ্য। তেব ‘সাক্রােমন্তগুিলর প্রকৃত লক্ষ্য’ হল ‘সাক্রােমন্তের’ বা উপাসনারীিতর 
লক্ষ্য, অর্থাৎ ‘রহস্য’ (তথা পিরত্রাণ) ও সাক্রােমন্তের সেই মধ্যকার সংযোগ যা 
ইিতমধ্যে ‘সাক্রােমন্তীয়তা’ বা ‘সাক্রােমন্তীয় কার্যকািরতা’ বেল িচহ্নিত কেরিছ। কোনও 
কোনও স্থােন িবশপ আম্ব্রোজ এই ‘সংযোেগর’ উপর জোর দেবার জন্য িবেশষ একটা 
শব্দ তথা ‘সাদৃশ্য’ শব্দটা ব্যবহার কেরন, সেই একই অর্থে যে অর্থে িতিন ‘সাদৃশ্য’ 
শব্দটা এউখািরস্তিয়া ক্ষেত্রেও ব্যবহার কেরন: ‘এমনটা হেত পাের তুিম বলেব, ‘আিম 
রক্তের বাহ্যিক চেহারা দেখেত পাই না’। িকন্তু সেই আঙুররসই রক্তের সাদৃশ্যের 
অিধকারী। কেননা তুিম যেমন মৃত্যুর সাদৃশ্য ধারণ কেরছ, তেমিন ভােব তুিম মূল্যবান 
রক্তের সাদৃশ্যও পান কর, যােত রক্ত িবষেয় কোন ঘৃণা না থােক ও সেইসঙ্গে মুক্তিকর্মের 
মূল্য কার্যকািরতা রােখ। তােত তুিম এটা িশেখছ যে, যা তুিম গ্রহণ কর, তা খ্রিষ্টের 
দেহ’ (সাক্রােমন্তগুিল প্রসঙ্গ, ৪:২০)। ইিতমধ্যে আমরা দেেখিছ যে, ‘সাদৃশ্য’ শব্দটা 
সাক্রােমন্তের রূপ বোঝায় না; তাই, িতিন যিদ সাক্রােমন্তের রূপটা িনর্দেশ করেত ইচ্ছা 
করেতন, তাহেল িতিন বলেতন, ‘সাক্রােমন্তের বাহ্যিক চেহারা’, যে ‘বাহ্যিক চেহারা’ 
প্রকৃতপক্ষে হল ‘সাদৃশ্যের’ িবপরীত ধারণা, কেননা ‘সাদৃশ্য’ ধারণাটা সাক্রােমন্তের সেই 
অদৃশ্য অগম্য িদক িনর্দেশ কের যা ‘িশক্ষার’ মধ্য িদেয় জ্ঞাতব্য (সেই উদ্ধৃতাংেশ িতিন 
বেলন, ‘তাই তুিম িশেখছ যে, যা তুিম গ্রহণ কর’ ইত্যািদ)। প্রকৃতপক্ষে 
‘সাক্রােমন্তগুিলর প্রকৃত লক্ষ্য’ ধারণাটা িবশপ আম্ব্রোেজর বহু আেগও (যেমন 
অিরেগেনেসর লেখায়ও) এই অর্থে ব্যবহৃত িছল যা অনুসাের ‘সাক্রােমন্তগুিলর প্রকৃত 
লক্ষ্য’ বলেত সাক্রােমন্তের অদৃশ্য অগম্য িবষয়বস্তু উপলব্ধি করা বোঝায়। 

এসমস্ত িকছু উপস্থাপন করার পের, এই অধ্যােয়র উপসংহার স্বরূপ এটা বলা যেেত 
পাের যে, িবশপ আম্ব্রোেজর িমস্তাগোিগয়ার লক্ষ্যই দীক্ষাপ্রাপ্ত মানুষেক উপযুক্ত 
িশক্ষাদােনর মাধ্যেম রহস্য-জ্ঞােন চালনা করা; অন্য কথায়, িমস্তাগোিগয়া এমন দীক্ষা-
প্রক্রিয়ার মত যা উপাসনাকর্ম উদ্‌যাপেনর মাধ্যেম সদ্য দীক্ষাপ্রাপ্তেক সেই পিরত্রাণ-
ইিতহােস প্রেবশ করায় যা মানব-ইিতহােস ঘটেত থােক। বা আরও সংক্ষিপ্ত ভােব: 



িমস্তাগোিগয়া হল বাপ্তিস্ম ও এউখািরস্তিয়া উপাসনাকর্মের সেই নানা অনুষ্ঠানরীিত 
িবষয়ক দীক্ষা-প্রস্তুিত স্বরূপ যে অনুষ্ঠানরীিত হল রহস্যের বাস্তব রূপ স্বরূপ। 

এজন্য এখন বাপ্তিস্ম ও এউখািরস্তিয়া িবষয়ক উপাসনাকর্মের নানা অনুষ্ঠানরীিত 
িবষেয় আলোচনা করা হেব। 

১। ‘উন্মোচন-রহস্য উদ্‌যাপন’ (রহস্যগুিল প্রসঙ্গ, ৩) 
িবশপ আম্ব্রোজ ‘রহস্যগুিল প্রসঙ্গ’ লেখায় সদ্য বাপ্তিস্মপ্রাপ্তেদর উদ্দেশ কের বেলন, 

‘অতএব কান খোল ও অনন্ত জীবেনর সেই সুগন্ধ ঘ্রাণ কর যা সাক্রােমন্তগুিলর প্রভােব 
ফুৎকােরর মাধ্যেম তোমােদর অন্তের সঞ্চািরত হেয়েছ। তেমন কথা আমরা তখনই 
তোমােদর কােছ তুেল ধেরিছলাম, যখন উন্মোচন-রহস্য [অনুষ্ঠানরীিত] উদ্যাপন কের 
বেলিছলাম, এফ্ফাথা, অর্থাৎ খুেল যাও (মার্ক ৭:৩৮), যােত যারা অনুগ্রেহর কােছ 
এিগেয় আসেত উদ্যত হচ্ছিল, তারা এক একজন জানেত পারত তােক কী প্রশ্ন করা 
হেব, ও মেন রাখেত পারত কী উত্তর িদেত হেব’ (রহস্যগুিল প্রসঙ্গ, ৩): এখােন িবশপ 
আম্ব্রোজ অনুষ্ঠানরীিতেক ‘সাক্রােমন্ত’ ও ‘রহস্য’ বেল অিভিহত কেরন। তেব শব্দ দু’টো 
িক একই অর্থ বহন কের, নািক, যেমন ইিতমধ্যে ব্যাখ্যা কের এেসিছ, শব্দ দু’টোর মধ্যে 
পার্থক্য রেয়েছ? 

প্রশ্নের উত্তর িবশপ আম্ব্রোেজর পরবর্তী কথায় পাওয়া যায়, কেননা সেই বিধর ও 
বোবা মানুেষর অলৌিকক আরোগ্যলাভ ব্যাখ্যা করেত িগেয় িতিন তা ‘রহস্য’ বেল 
িচহ্নিত কেরন, ‘আমরা যেমন পেড় থািক, খ্রিষ্ট তেমন রহস্য সুসমাচাের তখনই 
উদ্যাপন করেলন, যখন সেই বিধর ও বোবা মানুষেক িনরাময় করেলন’ (রহস্যগুিল 
প্রসঙ্গ, ৪): লক্ষণীয় িবষয়, সেই অলৌিকক ঘটনা পিবত্র শাস্ত্রে উল্লিিখত িবধায় 
প্রকৃতপক্ষেই পিরত্রাণ-ইিতহােসর একটা ঘটনা (যেইভােব উপের ব্যাখ্যা করা 
হেয়িছল)। তােত এটাও লক্ষণীয় যে, িবশপ আম্ব্রোজ মণ্ডলীর সম্পািদত অনুষ্ঠানরীিত, ও 
বিধর মানুষেক কেন্দ্র ক’রে খ্রিষ্টের সািধত অলৌিকক কর্মের মধ্যে সত্তাময় সমতা 
প্রিতষ্ঠা কেরন। ঘটনা দু’টোর মধ্যকার সত্তাময় সমতা এজন্যই িনশ্চিত, কেননা 
সেকােলর ‘দৃষ্টান্ত িভত্তিক ব্যাখ্যা’-পদ্ধিত িবষেয় উপের উল্লিিখত শব্দগুলোই তা যথার্থ 
বেল প্রমািণত কের। 

বস্তুতপক্ষে, যেমন উপের বারবার বলা হেয়েছ, ঈশ্বেরর একক পিরত্রাণ-পিরকল্পনা 
ইিতহােসর এমন নানা ঘটনা ও ব্যক্তি িদেয় ঘিটত যা, সবগুলোই বাইেবেল অন্তর্ভুক্ত 



হওয়ায় অবশ্যই পরস্পর-পরস্পর সম্পর্কে সম্পর্কিত ও ঈশ্বেরর একক পিরত্রাণ-
পিরকল্পনার সেই িসদ্ধির িদেক ধািবত যেখােন সেগুলো এক একটাও িসদ্ধিলাভ করেব। 
অর্থাৎ, সেই নানা ও িভন্ন িভন্ন ঘটনা ও ব্যক্তি এমন সত্তাময় সম্পর্কে একত্রিত, যে সত্তা 
হল খোদ পিরত্রাণ (অর্থাৎ, একক পিরত্রাণ-পিরকল্পনার মত সেই এক একটাও 
পিরত্রাণদায়ী)। প্রাচীনকােলর এই ধারণার ফেল, উপাসনাকর্মের যে অনুষ্ঠানরীিত একটা 
ঐিতহািসক পিরত্রাণদায়ী ঘটনা লক্ষ কের, সেই অনুষ্ঠানরীিত পিরলক্ষিত ঐিতহািসক 
পিরত্রাণদায়ী ঘটনার সত্তার অংশী হেয় ওেঠ; বা অন্য কথায়, ঐিতহািসক পিরত্রাণদায়ী 
একটা ঘটনার বৈিশষ্ট্য, উপাসনাকর্মের যে যে অনুষ্ঠানরীিত সেই ঘটনা লক্ষ কের, সেই 
ঘটনা অনুষ্ঠানরীিতেক িনেজর বৈিশষ্ট্যের অংশী কের তোেল। এর অর্থ হল, ঐিতহািসক 
পিরত্রাণদায়ী ঘটনা ও সেটার সঙ্গে সম্পর্কিত অনুষ্ঠানরীিত একক বাস্তবতা স্বরূপ 
দাঁড়ায়। ঐশতত্ত্বে যে প্রক্রিয়া ‘communicatio idiomatum’ (কম্মুিনকািতও 
ইিদয়মাতুম) বেল পিরিচত, তা একপ্রকাের িবশপ আম্ব্রোেজর এখােন ব্যবহৃত ব্যাখ্যা-
পদ্ধিতর সমান। 

যাই হোক, িবশপ আম্ব্রোজ িঠক এই প্রক্রিয়া অনুসরণ কেরন যখন সুসমাচাের 
অন্তর্ভুক্ত প্রভুর সম্পািদত ‘রহস্যেক’ (অর্থাৎ, সেই বিধর ও বোবা মানুেষর আরোগ্যেক) 
‘উদ্‌যাপন’ বেল িচহ্নিত কেরন ও খ্রিষ্ট যা একিদন সম্পাদন কেরিছেলন, তা মণ্ডলীর 
আজ-সম্পািদত ‘এই রহস্য’ বেল িচহ্নিত কেরন: তােত এটা দাঁড়ায় যে, উপাসনাকর্মে 
মণ্ডলীর ‘উদ্‌যাপন করা’ অনুষ্ঠানরীিত যথার্থ ভােব ‘রহস্য’ বেল িচহ্নিত করা যায়, 
অর্থাৎ যে িবেশষ শব্দ শাস্ত্রে বর্ণিত পিরত্রাণ-ইিতহােসর একটা ঘটনা িচহ্নিত কের, সেই 
একই শব্দ তথা ‘রহস্য’ শব্দটা মণ্ডলীর সম্পািদত কর্মও িচহ্নিত কের: উভয় কর্ম (প্রভুর 
আরোগ্যদান ও মণ্ডলীর অনুষ্ঠানরীিত) িনজ িনজ বৈিশষ্ট্য বজায় রােখ ও একাধাের 
একীভূত। তাই, ‘রহস্যটা’ একক, যিদও খ্রিষ্টের সািধত অলৌিকক কর্ম িনেজর বৈিশষ্ট্য 
বজায় রােখ ও মণ্ডলীর সম্পািদত ‘এফ্ফাথা-রহস্য উদ্‌যাপনও’ িনেজর বৈিশষ্ট্য বজায় 
রােখ। 

২। ‘কতই না প্রাচীন এই রহস্য’ (রহস্যগুিল প্রসঙ্গ, ৯) 
যখন িবশপ আম্ব্রোজ এমনটা বেলন যে, বাপ্তিস্মে পিবত্র আত্মা কার্যকর ভােবই 

ক্রিয়াশীল, তখন প্রমাণ স্বরূপ িতিন পুরাতন িনয়েম পিবত্র আত্মার কার্যকর ক্রিয়াশীলতা 
উল্লেখ কেরন: যেমন সৃষ্টিক্ষেণ পিবত্র আত্মা জলরািশর উপের চলাচল করিছেলন 
(আিদ ১:২ লািতন পাঠ্য), তেমিন, িবশপ আম্ব্রোজ বেলন, পিবত্র আত্মা বাপ্তিস্মক্ষেণ 



উপস্থিত ও কার্যকর। এক্ষেত্রে মেন রাখা উিচত যে, ‘দৃষ্টান্ত িভত্তিক ব্যাখ্যা’ বেল 
পিরিচত সেকােলর িবেশষ ধরেনর ব্যাখ্যা অনুসাের, একটা িবষেয়র উপের অন্য একটা 
িবষয়েক স্থাপন করাটাই হল সেই িবেশষ ব্যাখ্যার প্রধান বৈিশষ্ট্য, যার ফেল, আমােদর 
ক্ষেত্রে, ব্যাখ্যাতা যেমন পুরাতন িনয়েমর আিদপুস্তেকর উপরোল্লিিখত বাণী থেেক 
বাপ্তিস্মে পার হেত পােরন, তেমিন বাপ্তিস্ম থেেক আিদপুস্তেকর সেই বাণীেতও পার হেত 
পােরন। এধরেনর ব্যাখ্যার ফেল িবশপ আম্ব্রোজ বাপ্তিস্মেক সৃষ্টিলগ্নে স্থান িদেত পােরন। 
এই িভত্তিেত ও এই অর্থেই িতিন বেলন, ‘ভেেব দেখ কতই না প্রাচীন এই রহস্য যা 
জগেতর উদ্ভব-লগ্নেও দৃষ্টান্ত িহসােব পূর্বপ্রদর্শিত’ (রহস্যগুিল প্রসঙ্গ, ৯): এখােন 
বাপ্তিস্ম ‘সাক্রােমন্ত’ নয়, ‘রহস্য’ িহসােবই স্পষ্টভােব ব্যাখ্যা করা হয়, কেননা যে 
বাপ্তিস্ম প্রকৃতপক্ষে নূতন িনয়েমরই িবষয়, সেই বাপ্তিস্মের পূর্বকার দৃষ্টান্ত পুরাতন 
িনয়েমরই িবষয় বেল এমনিক িবশ্বসৃষ্টির একটা িবেশষ িবষয় বেলই উপস্থািপত। িঠক 
এই ব্যাখ্যার িভত্তিেতই িবশপ আম্ব্রোজ বলেত পােরন, আিদলগ্নের বাপ্তিস্মেত যেমন, 
তেমিন আজকােলর বাপ্তিস্মেতও পিবত্র আত্মা ক্রিয়াশীল ভােব উপস্থিত। তেমন ব্যাখ্যা 
শেেষ িবশপ আম্ব্রোজ িজজ্ঞাসা কেরন, ‘তুিম তো জল দেখেত পাচ্ছ, কাষ্ঠ (অর্থাৎ ক্রুশ) 
দেখেত পাচ্ছ, কপোত লক্ষ করছ, অথচ রহস্যিটর িবষেয় িক সন্দেহ করছ?’ (রহস্যগুিল 
প্রসঙ্গ, ১০)। এই ব্যাখ্যার যুক্তি ব্যক্ত করা হোক: যখন বাপ্তিস্ম-অনুষ্ঠানরীিতেত পিবত্র 
আত্মার কার্যকর উপস্থিিতই হল আিদপুস্তেকর সেই ঘটনার প্রকৃত ও রহস্যময় অর্থ, তখন 
বাপ্তিস্ম সাক্রােমন্তেক ‘রহস্য’ বেল িচহ্নিত করা আবশ্যক, িবেশষভােব এই কারেণ যে, 
তেমন ঘটনা-রহস্য আজকােলর ঘটনা নয় বরং এমন প্রাচীনকােলরই ঘটনা-রহস্য যা 
িবশ্বজগেতর আিদলগ্নেই স্থিত। 

৩। এ এমন ‘রহস্য যা সেইসঙ্গে পিবত্রীকরণও’ (সাক্রােমন্তগুিল প্রসঙ্গ, ৩:৫) 
িমলান মণ্ডলীর বাপ্তিস্ম অনুষ্ঠােন পা ধোয়ানো অনুষ্ঠানও অন্তর্ভুক্ত িছল, এমন 

অনুষ্ঠান যা রোম মণ্ডলী পালন করত না। যাই হোক, সেই অনুষ্ঠােনর িবরুদ্ধে কেউ না 
কেউ আপত্তি উত্থাপন কেরিছল এই িভত্তিেত যে, পা ধোয়ানো অনুষ্ঠান িবনম্রতা ও 
আিতেথয়তারই িচহ্ন হওয়ায় তা বাপ্তিস্ম অনুষ্ঠােন স্থান পাবার উপযোগী নয়, ফলত 
তেমন ‘প্রথা রহস্যেেত সম্পাদন করেত নেই, বাপ্তিস্মেতও নয়, নবজন্মেতও নয়’ 
(সাক্রােমন্তগুিল প্রসঙ্গ, ৫): শব্দ িতনটা এটা এেকবাের স্পষ্ট কের যে, উল্লিিখত সেই 
‘রহস্য’ বাপ্তিস্ম অনুষ্ঠানেক িনর্দেশ কের, ফলত, এপর্যন্ত উপস্থািপত ব্যাখ্যা অনুসাের 
এটা অনুমান করা যেেত পারত যে, ‘রহস্য’ শব্দের স্থােন ‘সাক্রােমন্ত’ শব্দটাই ব্যবহৃত 



হেব। পা ধোয়ানো অনুষ্ঠােনর সপক্ষে িবশপ আম্ব্রোজ বেলন, ‘একটা িবনম্রতা সংক্রান্ত 
ব্যাপার, অন্যটা (অর্থাৎ বাপ্তিস্ম) পিবত্রীকরণই সংক্রান্ত ব্যাপার’ (সাক্রােমন্তগুিল প্রসঙ্গ, 
৫); এবং পা ধোয়ানো অনুষ্ঠান যে প্রকৃতপক্ষে পিবত্রীকরণ ঘটায়, সেই লক্ষ্যে িতিন 
মণ্ডলীর অনুষ্ঠানরীিত বর্ণনা না কের বরং সুসমাচাের বর্ণিত সেই পা ধোয়ানো ঘটনাই 
উল্লেখ কেরন যা মণ্ডলীর প্রথার িভত্তি স্বরূপ; তােত এটা স্বীকার্য যে, প্রভুর সম্পািদত পা 
ধোয়ানোটা অবশ্যই পিবত্রীকরণ বেল গণ্য, এবং তা যখন পিবত্রীকরণ বেল গণ্য, তখন 
তা অবশ্যই একটা ‘রহস্য’; ও যখন তা একটা ‘রহস্য’, তখন তা বাপ্তিস্ম অনুষ্ঠােন স্থান 
পাবার অবশ্যই উপযোগী, এবং উপসংহার স্বরূপ িবশপ আম্ব্রোজ বেলন, ‘রহস্যটা যে 
সেইসঙ্গে পিবত্রীকরণও, তার প্রমাণ স্বরূপ এটা শোন: আিম তোমােক ধৌত না করেল 
আমার সঙ্গে তোমার কোন অংশ নেই’ ((সাক্রােমন্তগুিল প্রসঙ্গ, ৩:৫)। 

তাই িবশপ আম্ব্রোেজর মেত সুসমাচােরর পা ধোয়ানো বর্ণনা শুধু িবনম্রতার নয়, 
িকন্তু পিবত্রীকরেণরও অিভব্যক্তি: ‘সেই সমস্ত ধর্মময়তা দেখ, িবনম্রতা দেখ, অনুগ্রহ 
দেখ, পিবত্রীকরণ দেখ। িতিন বলেলন, আিম তোমােক ধৌত না করেল আমার সঙ্গে 
তোমার কোন অংশ নেই’, কেননা প্রভুর সঙ্গে ‘অংেশর’ অিধকারী হওয়া বলেত প্রভুর 
‘সহভািগতায়’ থাকা বোঝায়। এসমস্ত যুক্তির জোের িবশপ আম্ব্রোজ প্রমাণ করেলন, পা 
ধোয়ানো অনুষ্ঠান পিবত্রীকরণ হওয়ােত তা িনেজই ‘রহস্য’ (অর্থাৎ তা সাক্রােমন্ত নয়)। 

িবশপ আম্ব্রোজ ‘রহস্যগুিল প্রসঙ্গ’-তেও একই যুক্তি উপস্থাপন কেরন, এমনিক 
আরও স্পষ্টভােবই তা উপস্থাপন কেরন, কেননা প্রভু িযশুর সম্পািদত পা ধোয়ানো কর্মটা 
িবষেয় আলোচনা করার পর িতিন তা ‘রহস্য’ বেল িচহ্নিত কেরন: ‘যখন িতিন 
িপতেরর কােছ এেলন ও িপতর বলেলন, আপিন আমার পা কখনও ধুেয় দেেবন না, 
তখন িপতর রহস্যিট লক্ষ করেলন না আর সেইজন্য সেবাকর্মটা অস্বীকার করেলন’ 
(রহস্যগুিল প্রসঙ্গ, ৩১), এবং একথা বলার পর িবশপ আম্ব্রোজ ‘রহস্য’ যে িক, তা 
ব্যাখ্যা কেরন: যেেহতু সাপ আিদমানুেষর পােয় কামড় িদেয়িছল, সেজন্য উত্তরািধকার 
সূত্রে পাওয়া পাপ দূর কের দেওয়ার জন্য মানুষেদর পা ধুেয় দেওয়া একান্তই আবশ্যকীয় 
ব্যাপার: ‘িপতর শুদ্ধ িছেলন, িকন্তু তাঁর পক্ষে পা ধৌত করা দরকার িছল, কেননা িতিন 
িছেলন সেই প্রথম মানুেষর পােপর উত্তরািধকারী, যােক সেসমেয় সাপ উল্টিেয় িদেয়িছল 
ও ভুল করেত প্ররোিচত কেরিছল। কােজই তাঁর পা দু’টো ধৌত করা হয়, যােত 
উত্তরািধকার-সূত্রে পাওয়া সেই পাপকর্ম হরণ করা হয়: বাস্তিবকই বাপ্তিস্মের মাধ্যেম 
আমােদর িনেজেদর পাপ মার্জনা করা হয়’ (রহস্যগুিল প্রসঙ্গ, ৩২)। অতএব, পা 



ধোয়ানোটা এেকবাের আবশ্যকীয়, এবং এমন িনজস্ব সাক্রােমন্তীয় কার্যকািরতা বা 
সাক্রােমন্তীয়তার অিধকারী যা বাপ্তিস্মের সাক্রােমন্তীয়তার সমান, কেননা পা ধোয়ানো 
অনুষ্ঠানরীিতর ‘রহস্য’ এেতই স্থিত যে, িবনম্র সেবাকর্মের দ্বারাই প্রভু জগেতর মুক্তিকর্ম 
সাধন কেরিছেলন, ‘একইসময় এটাও লক্ষ কর যে, রহস্যিট িবনম্রতা-সেবাকর্মেই 
িনিহত, (…) বাস্তিবকই, (…) পিরত্রােণর স্বয়ং প্রেণতা   িনেজর বাধ্যতার মধ্য িদেয় 
আমােদর মুক্তিকর্ম সাধন করেলন’ (রহস্যগুিল প্রসঙ্গ, ৩৩)। ব্যাপারটা তেমনটা হেল, 
তেব এটাও পুনরায় প্রমািণত যে, ‘রহস্য’ গভীরতর একটা িবষয়বস্তুেক তথা প্রভুর 
সািধত ‘মুক্তিকর্মেকই’ লক্ষ কের। 

এক্ষেত্রে িবশপ আম্ব্রোেজর বলার আরও িকছু আেছ বেট; িকন্তু এিবষেয় যা বেল 
এেসিছ তা তাঁর যুক্তি যে সেকােলর ‘দৃষ্টান্ত িভত্তিক ব্যাখ্যার’ সঙ্গে পূরা িমল রােখ, তা 
উপলব্ধি করার জন্য যেথষ্ট: বািক কেবল একটা ধাপ রেয়েছ, অর্থাৎ িবশপ আম্ব্রোেজর 
এটা প্রমাণ করেত হেব যে, সুসমাচাের বর্ণিত পা ধোয়ানো প্রকৃতপক্ষে পিবত্রীকরণ 
ঘটায়: প্রমাণটা এইভােব উপস্থািপত: প্রভুর সম্পািদত পা ধোয়ানোটা পিবত্র শাস্ত্রের 
এমন পিরত্রাণদায়ী ঘটনা, যা উপাসনাকর্মে উপনীত হেয় িনেজর পিরত্রাণদায়ী ক্ষমতা 
(অর্থাৎ প্রভুরই পিরত্রাণদায়ী ক্ষমতা) রােখ: িবশপ আম্ব্রোেজর কােছ এর চেেয় মহত্তর 
যুক্তি বা প্রমাণ উপস্থাপন করা আর িক দরকার হেত পাের? প্রকৃতপক্ষে কোন দরকার 
নেই, কেননা পিবত্র শাস্ত্রের একটা পিরত্রাণদায়ী ঘটনা মণ্ডলীর উপাসনাকর্মে সম্পািদত 
হেল তা উপাসনাকমর্কে পিরত্রাণদায়ী কের তোেল: পা ধোয়ানো যেমন যখন সেইকােল 
প্রভুর দ্বারা সম্পািদত হেয়িছল তখন পিবত্রীকরণ ঘিটেয়িছল, তেমিন মণ্ডলীর 
উপাসনাকর্ম যখন প্রভুর সম্পািদত সেই পিবত্রকারী কর্মক্রিয়া পুনরায় বাস্তবািয়ত কের, 
তখন সেই পিরত্রাণদায়ী ও পিবত্রকারী কর্মক্রিয়া সেকােলর মতই আজও একইভােব 
পিরত্রাণদায়ী ও পিবত্রকারী কার্যকািরতা রােখ। 

৪। ‘ক্রুশ-রহস্য দ্বারা পিবত্রীকৃত জল’ (রহস্যগুিল প্রসঙ্গ, ১৪) 
এবার সেই িতক্ত জল সংক্রান্ত বর্ণনা লক্ষ করা হেব যা মোিশ তােত এক টুকরো 

কাঠ ফেলেল িমষ্ট হেয় গেিছল (যাত্রা ১৫:২২-২৫ দ্রঃ)। উপরোল্লিিখত ‘দৃষ্টান্ত িভত্তিক 
ব্যাখ্যা’ প্রয়োেগর ফেল, মারার যে িতক্ত জল িমষ্ট হেয় গেিছল, সেই জল বাপ্তিস্মের 
জেলরই সমান হেয় ওেঠ যা কেবল রূপান্তিরত হওয়ার পেরই জীবনদায়ী হয়। মারার 
জলাশেয় কাঠ ফেলবার সমেয় মোিশ নবীয় ভূিমকা পালন করেছন যেনই পিরলক্ষিত, 
যার ফেল পুরাতন িনয়েমর সেই ঘটনা এমন িবষেয়রই ‘দৃষ্টান্ত’ হেয় ওেঠ যা অনুসাের 



বাপ্তিস্মে জল তখনই মাত্র পিবত্রীকরেণর অিধকারী হেয় ওেঠ যখন ক্রুেশর সঙ্গে যুক্ত 
হয়। তাই, ‘দৃষ্টান্ত িভত্তিক ব্যাখ্যা’ অনুসাের, মোিশ যে জেল কাঠ ফেেলিছেলন, তেমন 
কর্মটা, ‘দৃষ্টান্তেই’, প্রকৃত ও সত্যকার বাপ্তিস্ম বেল গণ্য। 

িবশপ আম্ব্রোেজর ব্যবহৃত ‘দৃষ্টান্ত িভত্তিক ব্যাখ্যা’ এেকবাের বাস্তবমুখী, যার ফেল, 
মোিশর জেল কাঠ ফেলা-কাজটাও িতিন ‘বাপ্তিস্ম’ বেলন: ‘যখন বাপ্তিস্ম একটা দৃষ্টান্তে 
তত মহৎ প্রভােবর অিধকারী, তখন সত্যে (অর্থাৎ বাস্তবতায়) তা আর কতই না মহত্তর 
প্রভােবর অিধকারী হেব?’ (সাক্রােমন্তগুিল প্রসঙ্গ ১৩)। 

একই ঘটনা সংক্রান্ত ব্যাখ্যায় িবশপ আম্ব্রোজ ‘সাক্রােমন্তগুিল প্রসঙ্গ’-তে 
‘সাক্রােমন্ত’ শব্দ, ও ‘রহস্যগুিল প্রসঙ্গ’-তে ‘রহস্য’ শব্দ ব্যবহার কেরন; সাক্রােমন্তগুিল 
প্রসঙ্গের পাঠ্য এ: ‘তাই জল িতক্ত, িকন্তু খ্রিষ্টের ক্রুশ তথা সেই স্বর্গীয় সাক্রােমন্ত গ্রহণ 
করার পর তা িমষ্ট ও সুেপয় হেত শুরু কের’ (সাক্রােমন্তগুিল প্রসঙ্গ ১৩); ও রহস্যগুিল 
প্রসঙ্গের পাঠ্য এ: ‘মারা িতক্ত জেলর উৎস িছল: মোিশ তার মধ্যে এক টুকরো কাঠ 
িদেলন, তােত জল িমষ্ট হেয় উঠল। কেননা প্রভুর ক্রুেশর প্রচািরত বাণী ছাড়া ভাবী 
পিরত্রােণর পক্ষে জেলর কোন উপকািরতা নেই; িকন্তু পিরত্রাণদায়ী ক্রুশ-রহস্য দ্বারা 
পিবত্রীকৃত হেলই জল আত্মিক প্রক্ষালেনর জন্য ও পিরত্রাণদায়ী পানপাত্রের জন্য 
উপযুক্ত হেয় ওেঠ। সুতরাং মোিশ, অর্থাৎ নবী, যেমন সেই জেলর উৎেস সেই কাঠ 
ফেেলিছেলন, তেমিন যাজক এ জলকুণ্ডে প্রভুর ক্রুেশর প্রচািরত বাণী দেন, তােত জল 
অনুগ্রেহর উদ্দেেশ িমষ্ট হেয় ওেঠ’ (রহস্যগুিল প্রসঙ্গ, ১৪)। তেব প্রশ্ন দাঁড়ায়: কেনই 
বা িবশপ আম্ব্রোজ এক স্থােন ‘সাক্রােমন্ত’ শব্দ ও অন্য স্থােন ‘রহস্য’ শব্দ ব্যবহার 
কেরন? এব্যাপাের িতনটা উত্তর দেওয়া যেেত পাের: ১) সাক্রােমন্ত ও রহস্য শব্দদ্বয় 
একই অর্থ বহন কের; িকন্তু যিদও একথা সমর্থনযোগ্য যে, সাধারণ কথাবার্তায় শব্দ 
দু’টো সমার্থক শব্দ, তবু যে তাত্ত্বিক লেখায় এক একটা শব্দ িনর্দিষ্ট স্বীয় ধারণা িনর্দেশ 
কের, সেই লেখায় এই প্রথম উত্তর খােট না। ২) সাক্রােমন্তগুিল প্রসঙ্গেত িবশপ আম্ব্রোজ 
এমিন ‘সাক্রােমন্ত’ না বেল বরং ‘স্বর্গীয় সাক্রােমন্ত’ বেলন; তাই এমনটা হেত পাের যে 
স্বর্গীয় সাক্রােমন্ত বলায় িতিন প্রকৃতপক্ষে ‘রহস্য’ এর িদেক অঙুিল িনর্দেশ কেরন। ৩) 
যেেহতু ‘রহস্যগুিল প্রসঙ্গ’ ‘সাক্রােমন্তগুিল প্রসঙ্গ’ এর পেরই লেখা হেয়িছল, সেজন্য 
এমনটা অনুমান করা যেেত পাের যে, রহস্যগুিল প্রসঙ্গেত িতিন ‘সাক্রােমন্ত’ শব্দের 
স্থােন, ইচ্ছাকৃত ভােবই ‘রহস্য’ শব্দটা, সংশোধনই যেন, ব্যবহার করেলন। এক কথায়, 



িবশপ আম্ব্রোজ ‘রহস্য’ ও ‘সাক্রােমন্ত’ প্রায়ই িভন্ন অর্থবাহক শব্দ বেল ব্যবহার কেরন, 
িকন্তু তবুও সময় সময় শব্দ দু’টো এেকবাের সমার্থক শব্দ। 

তবু এক্ষেত্রে পাঠক/পািঠকার মেন রাখা উিচত যে, সেইকােল ‘সাক্রােমন্ত’ শব্দটা 
আজকােলর অর্থ বহন করত না, বরং ‘সাক্রােমন্ত’ বলেত ‘রহস্য’ ছাড়া অন্য িকছুই 
বোঝাত না। সেজন্য এই আলোচনার লক্ষ্য হল: যখন শব্দদ্বয় মূলত সমার্থক শব্দ, 
তখন কেনইবা িবশপ আম্ব্রোজ স্থােন স্থােন শব্দদ্বয় সমার্থক-নয় শব্দ বেল ব্যবহার 
কেরন? 

৫। ‘এিটই সেই মহৎ রহস্য’ (রহস্যগুিল প্রসঙ্গ, ১৯) 
িসরীয় নামান সংক্রান্ত ঘটনা ব্যাখ্যার শেেষ, িবশপ আম্ব্রোজ দৃশ্য ও অদৃশ্য িবষেয়র 

কথা প্রিবষ্ট করান যা িমস্তাগোিগয়া ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ িবষয়: িতিন সদ্য বাপ্তিস্মপ্রাপ্তেদর 
উপের সেই নামােনর সন্দেহসমূহ আরোপ কের এমনটা বেলন যে, জল শুধুমাত্র পিবত্র 
আত্মার দ্বারাই কার্যকর হয়; তাই যখন নামান পিবত্র আত্মার কার্যকািরতা প্রাপ্ত জেল সুস্থ 
হেয় ওেঠন, তখন, যে জেলর উপের পিবত্র আত্মা নেেম এেলন, বাপ্তিস্মের সেই জলও 
অবশ্যই কার্যকর হেব। এক্ষেত্রেই িবশপ আম্ব্রোজ দৃশ্য ও অদৃশ্য িবষেয়র কথা উত্থাপন 
কেরন: ‘এজন্যই তোমােক আেগ বলা হেয়িছল, তুিম যা দেখিছেল কেবল তা‑ই িবশ্বাস 
করেব না, পােছ তুিমও হয় তো বল, ‘এ িক সেই মহৎ রহস্য, কোন চোখ যা দেেখিন ও 
কোন কান যা শোেনিন, কোন মানুেষর মেনও যা কখনও ভেেস ওেঠিন?’; হ্যাঁ, দৃশ্য 
িবষেয় িবশ্বাস রাখেল িবশ্বাস নয়, সন্দেহই হেব; বরং িযিন অদৃশ্য হেয় জেলর উপের 
নেেম আেসন, সেই পিবত্র আত্মাই কার্যকর: ‘অতএব িবশ্বাস কর: জল ক্ষমতাশূন্য নয়’ 
(রহস্যগুিল প্রসঙ্গ, ১৯, ২১)। 

এটা স্পষ্ট যে, িবশপ আম্ব্রোজ এমনটা ইচ্ছা কেরন না, বাপ্তিস্মপ্রার্থীরা যা চোেখ 
দেেখ তাই ‘সেই মহৎ রহস্য’ মেন করেব: তেব এটাও স্পষ্ট যে, চোখ যা দেখেত পায় 
না, তাই সেই মহৎ রহস্য। তেব, যখন ‘সাক্রােমন্ত’ সম্পাদেন, যা ‘প্রিতিদনও দেখেত 
পেতাম’, সেই দৃশ্য জেলর িবপরীেত, পিবত্র আত্মা যা ঘটান, সেই অদৃশ্য িবষয়ই হল 
প্রকৃত ‘রহস্য’, তখন এটা দাঁড়ায় যে, দৃশ্য ‘সাক্রােমন্ত’ ও অদৃশ্য ‘রহস্যের’ মধ্যে 
পার্থক্য রেয়েছ: দৃশ্য জল কার্যকর নয়, পিবত্র আত্মাই কার্যকর: িবশপ আম্ব্রোেজর 
কথায়, ‘এেত জেেন নাও যে, (পিবত্র) আত্মা ছাড়া জল শুচীকৃত করেত পাের না’। 



৬। ‘বাপ্তিস্ম-সাক্রােমন্ত’ ও ‘নবজন্ম-রহস্য’ (রহস্যগুিল প্রসঙ্গ, ২০) 
যখন িবশপ আম্ব্রোজ বেলন, ‘জল, রক্ত ও পিবত্র আত্মা: এ িতনিটর একিটেক বাদ 

িদেল বাপ্তিস্ম-সাক্রােমন্ত আর থােক না’, ও যখন িতিন বেলন, ‘একই প্রকাের, জল 
ছাড়াও নবজন্ম-রহস্য থােক না’ (রহস্যগুিল প্রসঙ্গ, ২০), তখন এেকবাের একই ধারণাই 
ব্যক্ত কেরন। িতিন িনেজর ধারণা এই বাক্যে উপস্থাপন কেরন, ‘বাপ্তিস্মে িতন সাক্ষী 
একমত: জল, রক্ত ও (পিবত্র) আত্মা’; তেব, প্রথম সাক্ষী সেই জল হল দৃশ্য 
অনুষ্ঠানরীিতর একটা উপাদান; রক্ত ক্রুশেকই িনর্দেশ কের; ও পিবত্র আত্মা হেলন 
খ্রিষ্টের অদৃশ্য দান। আরও, প্রথমিট হল সাক্রােমন্তীয় রীিত সংক্রান্ত, দ্বিতীয়িট হল 
ইিতহাস সংক্রান্ত যেেহতু তা প্রভুর ঐিতহািসক মৃত্যুেক িনর্দেশ কের; তৃতীয়িট হল 
আত্মিক িবষয়। তারপর িবশপ আম্ব্রোজ এটা বেলন যে, এই িতনিটর একিট না থাকেল 
বাপ্তিস্ম-সাক্রােমন্ত আর থােক না, কেননা, ১) খ্রিষ্টের ক্রুশ না থাকেল তেব জল সাধারণ 
এমন পদার্থ মাত্র যার সাক্রােমন্তীয় কোন মূল্য নেই; ২) ক্রুশ থাকেল িকন্তু জল না 
থাকেল তেব প্রার্থী বাপ্তিস্মপ্রাপ্ত হয় না অর্থাৎ সেই প্রার্থী পিরত্রাণ-রহস্য গ্রহণ কের না: 
‘একই প্রকাের, জল ছাড়া নবজন্ম-রহস্য থােক না, কারণ জল ও আত্মা থেেক নতুন কের 
জন্ম না িনেল কেউ ঈশ্বেরর রাজ্যে প্রেবশ করেত পাের না। িকন্তু দীক্ষাপ্রার্থীও প্রভু িযশুর 
সেই ক্রুেশ িবশ্বাসী যা দ্বারা সেও িচহ্নিত, তবু িপতা ও পুত্র ও পিবত্র আত্মা-নােম বাপ্তিস্ম 
গ্রহণ না করেল সে পাপক্ষমা পেেত পাের না, আত্মিক অনুগ্রেহর মঙ্গলদানও পান করেত 
পাের না’ (রহস্যগুিল প্রসঙ্গ, ২০)। সুতরাং ‘রহস্য’ সেই অদৃশ্য িবষয়বস্তুেক লক্ষ কের 
যা দৃশ্য সাক্রােমন্তের (অর্থাৎ সাক্রােমন্তীয় কর্মের) ফল। ফলত, এক্ষেত্রে ‘রহস্য’ ও 
‘সাক্রােমন্ত’ িভন্ন অর্থ বহন কের। 

৭। ‘তাঁরা এই রহস্য আমােদর কােছ সম্প্রদান কের গেেছন’ (রহস্যগুিল প্রসঙ্গ, 
২৭) 

এখােন িবশপ আম্ব্রোজ মণ্ডলীর উপাসনাকর্ম সম্পাদনকারী যাজকেদর সঙ্গে নবী 
এলীয়েক তুলনা কের বেলন, যখন আমরা নবী এলীয়েক শ্রদ্ধা কির, তখন যেন অন্তত 
একই শ্রদ্ধায় সেই প্রেিরতদূত িপতর ও পলেক শ্রদ্ধা কির যাঁরা আমােদর কােছ এই 
রহস্যগুিল সম্প্রদান কেরেছন; এবং িতিন পর পেরই বেল চেলন, ‘মণ্ডলীই যেখােন 
থােক, রহস্যগুিলই যেখােন থােক, সেখােন িতিন …’ (রহস্যগুিল প্রসঙ্গ, ২৭)। তেব 
এখােন ‘রহস্য’ ও ‘সাক্রােমন্ত’ একই অর্থ বহন কের: শব্দ দু’টোই মণ্ডলীর উপাসনাকর্ম 
িনর্দেশ কের। 



৮। ‘এসো, রহস্যের সত্য প্রিতষ্ঠা কির’ (রহস্যগুিল প্রসঙ্গ, ৫৩) 
এখােন িবষয়বস্তুটা হল খ্রিষ্টের দেহ ও রক্তে রুিট ও আঙুররেসর রূপান্তর। রুিট ও 

আঙুররেসর পিবত্রীকরণ ঈশ্বেরর প্রভাবশালী বাণীর উপের স্থাপন করার পর িবশপ 
আম্ব্রোজ িনেজর এমন দৃষ্টিকোণ উপস্থাপন কেরন যা এউখািরস্তিয়া ও মাংসধারেণর 
মধ্যকার সামঞ্জস্যের উপের িভত্তি কের; িতিন বেলন, ‘িকন্তু আমরা তর্কযুক্তি প্রয়োগ 
করিছ কেন? এসো, তাঁর িনেজরই দেওয়া উদাহরণ প্রয়োগ কির, এবং মাংসধারণ-
রহস্যগুলোর মধ্য িদেয় রহস্যের সত্য প্রিতষ্ঠা কির’ (রহস্যগুিল প্রসঙ্গ, ৫৩)। 

‘মাংসধারণ-রহস্যগুলো’ সেই সমস্ত ঘটনা সংক্রান্ত যা প্রভু িযশুর সেই জন্মের সঙ্গে 
সম্পর্কিত যা প্রকৃিতর প্রভাব ও প্রতাপ অিতক্রম কের; তাই বহুবচেনই উপস্থািপত 
‘মাংসধারণ-রহস্যগুলো’ প্রভুর জন্মের কথা শুধু নয়, িকন্তু মাংসধারেণর সার্বিক 
রহস্যময়তােকই িনর্দেশ কের। অন্যিদেক, একবচেনই উপস্থািপত ‘রহস্যের সত্য’ 
বাক্যটা স্পষ্টভােবই এউখািরস্তীয় রহস্য িনর্দেশ কের। তাই এখােনও ‘রহস্য’ ও 
‘সাক্রােমন্ত’ শব্দ দু’টো একই অর্থ বহন কের। 

৯। উপসংহার 
আমরা অবশ্যই এটা লক্ষ কেরিছ যে, িবশপ আম্ব্রোজ সময় সময় ‘রহস্য’ ও 

‘সাক্রােমন্ত’ শব্দ দু’টো সমার্থক শব্দ, ও সময় সময় িভন্ন অর্থ বহনকারী ধারণা বেল 
সমর্থন কেরন। যখন িতিন বক্তব্যের নানা রহস্যময় িদক তুেল ধরেত অিভপ্রেত, তখন 
শব্দ দু’টোর মধ্যকার পার্থক্যের উপের জোর দেন; ও যখন বক্তব্যটা সার্বিক ভােব 
উপস্থাপন করেত অিভপ্রেত, তখন িতিন শব্দ দু’টোেক সমার্থক শব্দ বেল ব্যবহার 
কেরন। তাঁর িমস্তাগোিগয়ার (‘রহস্য-সাক্রােমন্ত’ িবষয়ক কােতেখিসস) গুরুত্ব 
অনস্বীকার্য, কেননা যখন এক হাজার বছর পের অন্যান্য ঐশতত্ত্বিবদেদর সঙ্গে প্রখ্যাত 
আকুইনোর সাধু টমাস সাক্রােমন্ত িবষয়ক ঐশতত্ত্ব সেকােলর ঐশতত্ত্বের সঙ্গে 
কালোপযোগী কেরন, তখনও, নেপথ্যে, িবশপ আম্ব্রোজ উপস্থিত িছেলন। 

দৃষ্টান্ত িভত্তিক ব্যাখ্যা-প্রয়োগ, অর্থাৎ সাক্রােমন্তীয়তা 
১। পুরাতন িনয়ম ও নূতন িনয়েমর মধ্যকার সম্পর্ক 
এই অধ্যােয়র িবষয়বস্তুর লক্ষ্যই, পিবত্র শাস্ত্রে খ্রিষ্টের উপস্থিিতর, ও মণ্ডলীর 

উপাসনাকর্মে তাঁর উপস্থিিতর মধ্যকার ঐক্যের উপের আলোপাত করা। 



িবশপ আম্ব্রোেজর ‘দৃষ্টান্ত িভত্তিক ব্যাখ্যা’ এমন ভােব ব্যবহৃত যা অনুসাের পুরাতন 
িনয়েমর একটা িবষয় বা ব্যক্তির উপের নূতন িনয়েমর অন্য একটা িবষয় বা ব্যক্তিেক 
আরোপ করা যেেত পাের। সেই অনুসাের, পুরাতন িনয়েমর মহাযাজেকর উপের এমন 
‘যাজকেক’ আরোিপত িযিন প্রিত বছর বাপ্তিস্মপ্রার্থীেদর জলকুণ্ডে চালনা কেরন; এবং 
জলকুণ্ডটাও পুরাতন িনয়েমর ‘দ্বিতীয় তাঁবুর’ উপের আরোিপত হয়। এক্ষেত্রে এটাও 
বলা যেেত পাের যে, পুরাতন িনয়েমর একটা িবষয় বা ব্যক্তিেক নূতন িনয়েমর একটা 
িবষয়েত বা ব্যক্তিেত একীভূত করা হয়, যেমন পুরাতন িনয়েমর মহাযাজক মণ্ডলীর 
যাজেক কেমন যেন একীভূত হন, ও পুরাতন িনয়েমর দ্বিতীয় তাঁবু মণ্ডলীর জলকুণ্ডে 
একীভূত হয়। এিবষেয় অন্যান্য উদাহরণ রেয়েছ, যেমন: আরোেনর লািঠেক 
বাপ্তিস্মপ্রাপ্তেদর সঙ্গে সম্পর্কিত করা হয়: যেমন আরোেনর শুিকেয় যাওয়া লািঠ পুনরায় 
পুষ্পিত হেয়িছল, তেমিন যারা শুিকেয় যাওয়া িছল, সেই বাপ্তিস্মপ্রাপ্তরা বাপ্তিস্মের জেল 
পুনরায় পুষ্পিত হেত শুরু কের। তেব, আরোেনর লািঠ পুরাতন িনয়েমর তাঁবুরই 
িজিনস, নূতন িনয়েমর জলকুণ্ডের িজিনস নয়; তাসত্ত্বেও, িবশপ আম্ব্রোেজর চোেখ 
আরোেনর লািঠ জলকুণ্ডেই পুষ্পিত হয়, ‘এসমস্ত কথা বলার লক্ষ্য িক? লক্ষ্যটা এ, যােত 
তোমরা সেই দ্বিতীয় তাঁবুর কথা বুঝেত পার যার মধ্যে যাজক তোমােদর প্রেবশ 
কিরেয়েছন, যার মধ্যে মহাযাজক ‘বছের একবার মাত্র’ প্রেবশ করেত অভ্যস্ত িছেলন, 
অর্থাৎ, িতিন সেই বাপ্তিস্মালেয়রই মধ্যে তোমােদর প্রেবশ কিরেয়েছন যেখােন আরোেনর 
লািঠ নতুন কের পুষ্পিত হেয়িছল: সেটা আেগ শুিকেয় গেিছল, পের পুনরায় পুষ্পিত 
হেয়িছল’ (সাক্রােমন্তগুিল প্রসঙ্গ ২:৪)। 

‘দৃষ্টান্ত িভত্তিক ব্যাখ্যা’ প্রয়োেগ এমনটা করা সম্ভব যােত পুরাতন িনয়েমর একটা 
িবষয় নূতন িনয়েমর িবষেয়র উপর আরোপ করা হয়, কেননা পুরাতন িনয়েমর িবষয় 
নূতন িনয়েমর িবষেয়র সঙ্গে একই িবষয় বেল গণ্য করা হয়; পুরাতন িনয়েমর িবষয়টা 
থেেক যায় ও সেইসঙ্গে নূতন িনয়েমর িবষেয়েত নতুন অিভব্যক্তি লাভ কের। তােত 
নূতন িনয়েমর িবষয়টা পুরাতন িনয়ম ব্যাখ্যা করার জন্য ব্যাখ্যামূলক মানদণ্ড হেয় ওেঠ 
এবং এর ফেল পুরাতন িনয়েমর সেই িবষয়েক কার্যকািরতার উচ্চতর পর্যােয় উন্নীত 
কের, অর্থাৎ সেই িবষয় ‘ছায়া’ বা ‘দৃষ্টান্ত’ থেেক ‘সত্য’ হেয় ওেঠ। সাক্রােমন্তগুিল 
থেেক নেওয়া উপেরর অংশটার শেষাংশ সাম ১:৩ িদেয় শেষ হয়: যে বাপ্তিস্মপ্রাপ্তরা 
‘জলস্রোেতর ধাের রোিপত হেয়েছ’, তারা আর শুিকেয় যাওয়া লািঠ নয়, বরং ‘ফল 
উৎপন্ন করেত শুরু কেরেছ’। 



নামােনর িনরাময়-কািহনী দীর্ঘভােব বর্ণনা করার পর িবশপ আম্ব্রোজ িজজ্ঞাসা 
কেরন, ‘তেব এটার অর্থ কী?’ এবং তেমনটা বেল িতিন দৃশ্য ও অদৃশ্য িবষয়গুলোর 
মধ্যকার পার্থক্যের িবষেয় ব্যাখ্যা শুরু কেরন: িতিন িজজ্ঞাসা কেরন, পুরাতন িনয়েমর 
সেই ঘটনার অর্থ িক, ও উত্তের বাপ্তিস্মের সেই জেলর িদেক অঙুিল িনর্দেশ কেরন যে-
জেলর গুণাবিলর একটা তািলকা দেন। দেখা যাচ্ছে, এক্ষেত্রেও নামােনর িনরামেয়র 
উপের বাপ্তিস্মের সািধত িনরাময় আরোপ করা হয় ও িনরাময় দু’টো একমাত্র িনরাময় 
বেল গণ্য করা হয়, ‘তুিম জল দেেখিছেল, িকন্তু সমস্ত জল সুস্থ কের না, িকন্তু খ্রিষ্টের 
অনুগ্রেহর অিধকারী যে জল সেটাই সুস্থ কের তোেল’। তােত এটা দাঁড়ায় যে, নামােনর 
সেই ঘটনাই হল সেই কারণ যার জন্য বাপ্তিস্মের জল িনরাময়কারী জল বেল স্বীকৃত। 
এসব িকছু খ্রিষ্টের অনুগ্রেহর কারেণই বাপ্তিস্মের জেল ঘেট, এবং তাঁর অনুগ্রহ সেই 
পিবত্র আত্মার সঙ্গে সম্পর্কিত করা হয় িযিন জেলর পিবত্রীকরণ ঘটান। এটা ব্যাখ্যা 
করার জন্য িবশপ আম্ব্রোজ যর্দেন প্রভু িযশুর বাপ্তিস্ম বর্ণনা কেরন, ‘আমােদর প্রভু িযশু 
খ্রিষ্ট বাপ্তিস্মের নমুনা স্থির কেরিছেলন (…); অতএব, যখন বাপ্তিস্ম আমােদর খািতের, 
তখন নমুনাটা আমােদরই জন্য সংস্থিত হল, আমােদর িবশ্বােসর নমুনা স্থির করা হল’ 
((সাক্রােমন্তগুিল প্রসঙ্গ ১:১৫-১৬)। এবং যেেহতু সাক্রােমন্তগুিল ‘অনুকরণ’ বেল 
পিরগিণত হয়, সেজন্য খ্রিষ্টের বাপ্তিস্ম আমােদর বাপ্তিস্মের প্রিতষ্ঠা ও নমুনা (অর্থাৎ 
অনুকরণ) বেল পিরগিণত: যেমন পিবত্র আত্মা যর্দেনর উপের কপোত যেনই নেেম 
এেসিছেলন, তেমিনভােব িতিন আমােদর জলকুণ্ডের উপেরও নেেম আসেবন যােত 
জলকুণ্ডটা পিবত্রীকৃত করেত পােরন ও পিবত্রীকৃত সেই জলকুণ্ড যেন িনরাময় করার 
ক্ষমতা গ্রহণ করেত পাের। 

এক্ষেত্রে িবশপ আম্ব্রোজ যর্দেন সম্পািদত প্রভুর বাপ্তিস্ম ও মণ্ডলীেত সম্পািদত 
বাপ্তিস্মের মধ্যকার সম্পর্কও ব্যাখ্যা কেরন: িতিন আেগ িজজ্ঞাসা কেরন, কেন খ্রিষ্ট 
আেগ ও পিবত্র আত্মা পের যর্দেন নেেমিছেলন যখন বাপ্তিস্ম-অনুষ্ঠােন আেগ পিবত্র 
আত্মার নেেম আসার দ্বারা জল পিবত্রীকৃত করা হয় ও পের প্রার্থীরা জেল নােম? উত্তের 
িতিন ‘সাদৃশ্য’ ধারণার উপর িনর্ভর কেরন: উপের ‘সাদৃশ্য’ িবষেয় বলা হেয়িছল, 
‘সাদৃশ্য’ শব্দটা সাক্রােমন্ত-অনুষ্ঠােনর দৃশ্য িদেকর সঙ্গে নয়, িকন্তু সেটার অদৃশ্য িদেকর 
সঙ্গেই সম্পর্কিত, তথা সেটার সাক্রােমন্তীয়তা বা সাক্রােমন্তীয় কার্যকািরতার সঙ্গে 
সম্পর্কিত; তাই, যেেহতু প্রভুর গ্রহণ করা বাপ্তিস্ম ও মণ্ডলীর সম্পািদত বাপ্তিস্ম ‘সাদৃশ্য’ 



সম্পর্কে সম্পর্কিত, সেজন্য ঘটনা দু’টো দেখেত িভন্ন হেয়ও তবু প্রকৃতপক্ষে একই 
সাক্রােমন্তীয়তা বা কার্যকািরতার অিধকারী। 

নামােনর ব্যাপার িবষেয় আলোচনা করার পর িবশপ আম্ব্রোজ আেগর িদেনর 
শাস্ত্রপাঠ তুেল ধেরন যা অনুসাের যেরুশােলেমর জলকুণ্ডে একটা দূত নেেম এেস জল 
কাঁিপেয় তুলেতন যােত যে কেউ প্রথেম জেল নামত সে যেন যেকোন রোগ থেেক 
িনরাময় হেত পারত (যোহন ৫:৪ ইত্যািদ দ্রঃ)। িবশপ আম্ব্রোেজর চোেখ, যে দূত জেল 
নেেম যান, িতিন হেলন স্বয়ং খ্রিষ্টের ‘দৃষ্টান্ত’ (সাক্রােমন্তগুিল প্রসঙ্গ ২:৩); এবং পর 
পের িতিন িজজ্ঞাসা কেরন, ‘একিট দূত কেন?’ উত্তরটা প্রাচীন খ্রিষ্টতত্ত্বের একটা 
ধারণার উপের িভত্তি কের যা অনুসাের দু’টো িবষয় একীভূত করা হত; এক্ষেত্রে উত্তর 
এ, ‘কারণ িতিন (অর্থাৎ খ্রিষ্ট) িনেজই হেলন মহা সুমন্ত্রণার দূত’ (সাক্রােমন্তগুিল প্রসঙ্গ 
২:৪)। 

অিধক গুরুত্বপূর্ণ একটা িবষয় হল এটা: িবশপ আম্ব্রোজ ধের নেন, সদ্য 
বাপ্তিস্মপ্রাপ্তরা এসব িকছুেত িবস্মিত, ও মেন মেন িজজ্ঞাসা করেছ, জলকুণ্ডের ‘জল কেন 
এখন কেঁেপ ওেঠ না?’ কারণটা শোন: ‘অিবশ্বাসীেদর জন্য িচহ্ন, িবশ্বাসী যারা, তােদর 
জন্য িবশ্বাস’। 

অবস্থা দু’টো (অর্থাৎ যেরুশােলেমর জলকুণ্ড ও মণ্ডলীর জলকুণ্ড) একই িবষয় বেল 
গণ্য হয় িবধায়ই সদ্য বাপ্তিস্মপ্রাপ্তরা জল না কেঁেপ ওঠার ব্যাপাের িবস্মিত। অবস্থা দু’টো 
যে একই, তা তো বাহ্যিক কোন সাদৃশ্যের উপের িনর্ভর কের না, বরং, যেমন আেগও 
বলা হেয়েছ, সাদৃশ্যটা অদৃশ্য িবষয়টাই লক্ষ কের; এক্ষেত্রে অদৃশ্য িবষয় হেলন খ্রিষ্টের 
দৃষ্টান্ত িহসােব সেই দূত িযিন জেল নেেম গেিছেলন, এবং বাপ্তিস্মের প্রকৃত িবষয়বস্তু 
হেলন খ্রিষ্টের সেই যন্ত্রণাভোগ যেখােন মানবজািত পিরত্রাণ পায়। 

তেব এেত এটা দাঁড়ায় যে, ‘দৃষ্টান্ত িভত্তিক ব্যাখ্যা’ প্রয়োেগ ‘দৃষ্টান্ত’ (দূত) ও 
‘সত্য’ (খ্রিষ্ট) এক হেয় ওেঠন। এসমস্ত িকছু ব্যাখ্যা করার পর িবশপ আম্ব্রোজ পুরাতন 
িনয়েমর উপের মণ্ডলীর প্রাধান্য ঘোষণা কেরন, কারণ, যেরুশােলেমর জলকুণ্ড ক্ষেত্রে, 
যে প্রথম জেল নামত, কেবল সেই িনরাময় হত, িকন্তু বাপ্তিস্ম ক্ষেত্রে, যারা জলকুণ্ডের 
জেল নােম, তারা সবাই পিরত্রাণ পায়। 

িবশপ আম্ব্রোজ ‘দৃষ্টান্ত িভত্তিক ব্যাখ্যা’ প্রয়োেগ এমনটাও কেরন যােত পুরাতন 
িনয়েমর িবষয়গুলো মণ্ডলীর উপাসনাকর্মে, ও মণ্ডলীর উপাসনাকর্মও পুরাতন িনয়েমর 



িবষয়গুলোেত আরোিপত করা যেেত পাের। সেই অনুসাের, বাপ্তিস্মের স্বীয় কার্যকািরতা 
বাপ্তিস্মের দৃষ্টান্তের বেলায়ও আরোিপত হয়, কেননা যে িতক্ত জেল মোিশ সেই টুকরো 
কাঠ ফেেলিছেলন, সেই জল িমষ্ট হয়; িকন্তু সেই কাঠ কার্যকর হেয়িছল কারণ কাঠটাও 
িছল খ্রিষ্টের যন্ত্রণাভোেগর ‘দৃষ্টান্ত’; তাই এটা বলা যেেত পাের যে, পুরাতন িনয়েমর 
সেই িতক্ত জল খ্রিষ্টের ভাবী যন্ত্রণাভোেগর কার্যকািরতা উপভোগ করিছল: ঈশ্বর মোিশর 
সেই কাঠ প্রভুর আগমেনর আেগও প্রভুর ক্রুেশর ‘দৃষ্টান্ত’ বেল স্থির কেরিছেলন িবধায়ই 
ভাবী ক্রুেশর দৃষ্টান্ত সেই কাঠটা িতক্ত জলেক িমষ্ট কেরিছল। 

তাই িবশপ আম্ব্রোেজর ধারণায় ‘দৃষ্টান্ত’ও প্রকৃত ও সত্যকার বাপ্তিস্ম, যিদও ‘সত্য’ 
(অর্থাৎ বাস্তবতা) ‘দৃষ্টান্তের’ চেেয় আরও বেিশ কার্যকর: ‘তাই জল িতক্ত, িকন্তু খ্রিষ্টের 
ক্রুশ তথা সেই স্বর্গীয় সাক্রােমন্ত গ্রহণ করার পেরই তা িমষ্ট ও সুেপয় হেত শুরু কের, 
এমনিক, যথার্থ ভােবই তা িমষ্ট, যেেহতু দোষ সিরেয় দেওয়া হল। তেমিন, যখন বাপ্তিস্ম 
একটা ‘দৃষ্টান্তে’ তত মহৎ প্রভােবর অিধকারী, তখন তা ‘সত্যে’ [অর্থাৎ বাস্তবতায়] 
আর কতই না মহত্তর প্রভােবর অিধকারী হেব?’ (সাক্রােমন্তগুিল প্রসঙ্গ, ২:১৩)। তাই, 
যখন িবশপ আম্ব্রোজ তাঁর ব্যাখ্যায় প্রস্তািবত সমস্ত দৃষ্টান্ত একত্র কেরন, তখন 
সবগুলোেকই ‘বাপ্তিস্ম’ বেল অিভিহত কেরন: ‘তাই তোমার কােছ রেয়েছ একটা 
বাপ্তিস্ম; অন্য একটা (বাপ্তিস্ম) সেই জলপ্লাবেন রেয়েছ; তোমার কােছ তৃতীয় একটা 
(বাপ্তিস্ম) রেয়েছ, সেই সময়কার, যখন িপতৃপুরুষেদর লোিহত সাগের বাপ্তিস্ম হেয়িছল; 
তোমার কােছ চতুর্থ এক প্রকার বাপ্তিস্ম রেয়েছ, সেই জলকুণ্ডে বাপ্তিস্ম, যখন জল কেঁেপ 
উঠিছল’ (সাক্রােমন্তগুিল প্রসঙ্গ, ২:৯)। 

উপসংহাের বলা যেেত পাের, ‘দৃষ্টান্ত িভত্তিক ব্যাখ্যা’, ও ফলত ‘িমস্তাগোিগয়াও’, 
পুরাতন িনয়েমর পিরত্রাণদায়ী ঘটনাসমূেহর, নূতন িনয়েমর, ও মণ্ডলীর জীবেনর 
মধ্যকার সম্পর্ক আলোিকত কের; এই সম্পর্ক এমন যা সত্যকার ও প্রকৃত একত্বেরই 
সম্পর্ক (অর্থাৎ পুরাতন ও নূতন িনয়েমর ঘটনাগুলো ও ব্যক্তিগণেক, ও সেইসঙ্গে 
মণ্ডলীরও উপাসনাকর্মে সম্পািদত অনুষ্ঠানরীিত গুলোেক একত্বে সম্পর্কিত কের), যিদও, 
যেমন বলা হেয়েছ, নূতন িনয়েমর ‘সত্যগুলো’, িসদ্ধতা ক্ষেত্রে, পুরাতন িনয়েমর 
‘দৃষ্টান্তগুলোেক’ অেনক বেিশই অিতক্রম কের। 

‘দৃষ্টান্তগুলোর’ ব্যাখ্যা বাপ্তিস্মের স্বীয় িবষয়বস্তুর সঙ্গেও তথা বাপ্তিস্ম সাক্রােমন্তের 
স্বীয় অনুগ্রেহর সঙ্গেও সম্পর্কিত। বাপ্তিস্মপ্রাপ্ত জেনরা যােত তােদর গৃহীত অনুগ্রেহর 
গুরুত্ব উপলব্ধি করেত পাের, সেই লক্ষ্যেও িবশপ আম্ব্রোজ ‘দৃষ্টান্ত িভত্তিক ব্যাখ্যার’ 



উপের িনর্ভর কেরন ও নানা ‘দৃষ্টান্তও’ ব্যবহার কেরন, যেমন, ‘পিবত্র নবী দাউদ এই 
অনুগ্রহেক দৃষ্টান্তে দেেখ তা বাসনা কেরিছেলন। তুিম িক জানেত ইচ্ছা কর িতিন কেমন 
কের তা বাসনা কেরিছেলন? আবার তাঁর কথা শোন, িতিন বলেছন, ‘তুিম িহসোপ িদেয় 
আমার উপর জল িছিটেয় দেেব, তেবই শুদ্ধ হব; তুিম আমােক ধৌত করেব, তেবই 
তুষােরর চেেয়ও শুভ্র হেয় উঠব’ (সাক্রােমন্তগুিল প্রসঙ্গ, ৪:৬)। এক্ষেত্রে দৃষ্টান্তটাই 
পুরাতন িনয়েমর একটা সামসঙ্গীতেক বাপ্তিস্মের দেওয়া অনুগ্রেহর কথা বলেত সক্ষম 
কের তোেল। 

তাই, যখন নবী িহসােব দাউদ বাপ্তিস্মের দেওয়া এই অনুগ্রহ দেখেত পেেলন যা 
মণ্ডলীেত আজ সম্পািদত হচ্ছে, ও যখন সাম ৫১:৯ এই অনুগ্রেহর কথা বেল, তখন 
আমােদর এিবষয় স্বীকার করেত হয় যে, পুরাতন িনয়েমর িচরস্থায়ী গুরুত্ব এেতই রেয়েছ 
যে, পুরাতন িনয়ম সবই হল নূতন িনয়ম সংক্রান্ত একটা ভিবষ্যদ্বাণী, যা িবশপ 
আম্ব্রোেজর ভাষায় ‘দৃষ্টান্তই’ বেল; এর ফেল এটা দাঁড়ায় যে, যখন পুরাতন িনয়ম 
খ্রিষ্টিয়ানেদর দ্বারা পাঠ করা হয়, তখন তা নূতন িনয়ম দ্বারা িনেজর স্বকীয় সঙ্গিত 
হারায়। এর ফেল, যখন পিরত্রােণর বর্তমান বাস্তবতা পুরাতন িনয়েমর নানা বাণী দ্বারা 
বর্ণনা করা হয়, তখন আজকােলর পাঠ বা ব্যাখ্যা পুরাতন িনয়েমর প্রকৃত পাঠ্যেক নয়, 
সেটার সত্যকার ও প্রকৃত অর্থই তুেল ধের যা ইিতমধ্যে নূতন িনয়েম ও মণ্ডলীর 
উপাসনায় িসদ্ধি লাভ কেরেছ। 

২) ইহুদী ও খ্রিষ্টিয়ান সাক্রােমন্তগুিল 
এিবষেয় িবশপ আম্ব্রোজ বেলন, ‘আমােদর িপতৃপুরুষেদর যা িকছু প্রদান করা 

হেয়িছল, আমরা তো ইহুদীেদর সেই রহস্যগুিলেত িবস্মিত হই: প্রথেম, সেই 
সাক্রােমন্তগুিলর প্রাচীনতার জন্য; পের, যাঁরা সেগুিল মঞ্জুর কেরিছেলন, তাঁেদর 
পিবত্রতার জন্য। আিম কথা িদচ্ছি, খ্রিষ্টিয়ানেদর সাক্রােমন্তগুিল ইহুদীেদর 
সাক্রােমন্তগুিলর চেেয় আরও বেিশ ঐশ্বিরক ও প্রাচীনতম’ (সাক্রােমন্তগুিল প্রসঙ্গ, 
১:১১): এক্ষেত্রে দু’টো িজিনস লক্ষণীয়, ১) ইহুদীেদর সাক্রােমন্তগুিল সেই ‘দৃষ্টান্তের’ 
ভূিমকা ধারণ কের যা িবষেয় ইিতমধ্যে বেশ িকছু বলা হেয়েছ; ২) ‘ঐশ্বিরক’ ও 
‘প্রাচীনতম’ শব্দ দু’টো ‘সত্য’ ধারণােক িনর্দেশ কের; সেইভােব যেভােব আেগর 
অধ্যােয় পুরাতন িনয়ম িছল ‘দৃষ্টান্ত’ ও নূতন িনয়ম িছল ‘সত্য’। 



তেব, খ্রিষ্টিয়ানেদর সাক্রােমন্তগুিল যে ইহুদীেদর সাক্রােমন্তগুিলর চেেয় প্রাচীনতম, 
তা প্রমািণত করার জন্য িবশপ আম্ব্রোজ মণ্ডলীর সাক্রােমন্তগুিল পুরাতন িনয়েম স্থাপন 
কেরন। তেমন প্রমাণ একটু অদ্ভুত মেন হেত পাের যেেহতু খ্রিষ্টিয়ান সাক্রােমন্তগুিল 
নূতন িনয়েমই প্রিতষ্ঠিত হেয়িছল, িকন্তু িতিন এমনটা বলেত পােরন, িঠক সেইভােব 
যেভােব িতিন নূতন িনয়েমর বাপ্তিস্মেকও পুরাতন িনয়েম স্থাপন কেরিছেলন। তাই 
‘দৃষ্টান্ত িভত্তিক ব্যাখ্যা’ অনুসাের িতিন বেলন, ‘পের, সেই গজগজকারী ইহুদীেদর জন্য 
আকাশ থেেক মান্না বর্ষন করেলন। িকন্তু তোমার জন্য এই রহস্যগুিলর একটা দৃষ্টান্ত 
আেগই দেওয়া হেয়িছল যখন আব্রাহাম জীিবত িছেলন, যখন িতিন িনেজর ঘের সঞ্জাত 
িতন’শো আঠারোজন দাসেদর জড় কেরিছেলন ও রওনা হেয় তাঁর িবরোধীেদর ধাওয়া 
কেরিছেলন ও িনেজর প্রপৌত্রেক বন্দিদশা থেেক উদ্ধার কেরিছেলন। পের িতিন জয়ী 
হেয় এেসিছেলন, যাজক মেল্কিেসেদক তাঁর সঙ্গে দেখা কেরিছেলন ও রুিট ও আঙুররস 
উৎসর্গ কেরিছেলন। সেই রুিট ও আঙুররস কার্‌ কােছ িছল? আব্রাহােমর কােছ তা িছল 
না। তেব তা কার্‌ কােছ িছল? সেই মেল্কিেসেদেকরই কােছ িছল। তাই িতিন িনেজই 
সাক্রােমন্তগুিলর প্রেণতা’ (সাক্রােমন্তগুিল প্রসঙ্গ, ৪:১০)। ‘দৃষ্টান্ত’ হওয়ায় পুরাতন 
িনয়েমর উল্লিিখত ঘটনা পরবর্তীকালীন নূতন িনয়েমর সাক্রােমন্তগুিলর কারেণই 
কার্যকর, ফলত, নূতন িনয়েমর সাক্রােমন্তগুিল পুরাতন িনয়েমর ইহুদী সাক্রােমন্তগুিলর 
চেেয় প্রাচীনতম। তেমন িসদ্ধান্ত ঘোষণা করার পর িসদ্ধান্তটা প্রসািরত করা কিঠন 
ব্যাপার নয়: যখন নূতন িনয়েমর সাক্রােমন্তগুিল ইহুদীেদর সাক্রােমন্তগুিলর চেেয় 
প্রাচীনতম, তখন ভাবী খ্রিষ্টিয়ান জািতও আেগকার ইহুদী জািতরও চেেয় প্রাচীনতম: 
‘এটাও উপলব্ধি কর যে, খ্রিষ্টিয়ান জািত ইহুদী জািতর আেগ হেত লাগল: আমরা 
পূর্বিনর্ধারণ গুেণ, তারা নােম মাত্র’ (সাক্রােমন্তগুিল প্রসঙ্গ, ৪:১১)। 

একটু আেগ িবশপ আম্ব্রোজ বেলিছেলন, ‘মেল্কিেসেদকই সাক্রােমন্তগুিলর প্রেণতা’, 
িকন্তু একথা একটা সমস্যা সৃষ্টি কের: যখন মেল্কিেসেদকই সাক্রােমন্তগুিলর প্রেণতা, 
তখন সাক্রােমন্তগুিল-প্রিতষ্ঠায় খ্রিষ্টের ভূিমকার িক হয়? িবশপ আম্ব্রোেজর উত্তর 
িহব্রুেদর কােছ পত্রের উপর িভত্তি কের, সেই যে পত্রে খ্রিষ্ট ও মেল্কিেসেদেকর মধ্যে 
তুলনা করা হয়: ‘মেল্কিেসেদক কে? শাস্ত্র বেল, ‘তাঁর িপতা নেই, মাতা নেই, 
বংশতািলকা নেই, তাঁর িদনগুিলর আরম্ভও নেই, জীবেনর অন্তও নেই’ (িহব্রু ৭:৩) … 
িতিন ‘ঈশ্বেরর পুত্রের সদৃশ’। ঈশ্বেরর পুত্র স্বর্গীয় প্রজনন দ্বারা ’মাতা ছাড়াই’ জন্ম 
িনেলন, কারণ িতিন িপতা সেই একমাত্র ঈশ্বর থেেক জন্ম িনেলন, ও সেইসঙ্গে ‘িপতা 



ছাড়াই’ জন্ম িনেলন যেেহতু একিট কুমারী থেেক জন্ম িনেলন। (…) সবিদক িদেয় 
‘ঈশ্বেরর পুত্রের সদৃশ’ সেই মেল্কিেসেদক যাজকও িছেলন, কারণ খ্রিষ্টও যাজক, কেননা 
তাঁরই িবষেয় শাস্ত্রে বেল, ‘তুিম মেল্কিেসেদেকর রীিত অনুসাের িচরকােলর মত যাজক’ 
(সাক্রােমন্তগুিল প্রসঙ্গ, ৪:১২)। 

যে ‘সাদৃশ্য’ মেল্কিেসেদকেক ও প্রভু িযশুেক িনেজেদর মধ্যে আবদ্ধ কের, সেই 
সাদৃশ্যের জোেরই িবশপ আম্ব্রোজ মেল্কিেসেদকেক ‘সাক্রােমন্তগুিলর প্রেণতা’ বেল 
অিভিহত করেত পােরন; তাছাড়া মেল্কিেসেদকেক ‘সাক্রােমন্তগুিলর প্রেণতা’ বলাটাও 
তত কিঠন ব্যাপার নয় যেেহতু এই ব্যক্তিত্বদ্বয় প্রকৃতপক্ষে এক। কেননা, ‘দৃষ্টান্ত িভত্তিক 
ব্যাখ্যা’ অনুসাের, তাঁেদর মধ্যকার বন্ধন তথা সেই ‘সাদৃশ্য’ ধারণাটাই দু’টো ঘটনার বা 
দু’জন ব্যক্তির একত্ব ব্যক্ত কের। 

‘দৃষ্টান্ত’ ধারণাও িবশপ আম্ব্রোেজর এই মেল্কিেসেদক সংক্রান্ত আলোচনায়ই 
িবেশষভােব স্পষ্ট হয়: ‘দৃষ্টান্ত’ ও ‘সত্য’ দু’টোই এমনভােব পরস্পর পরস্পর জিড়ত 
হয় যার জন্য বলা যেেত পাের, ‘দৃষ্টান্ত’ ‘সত্যের’ অংশী, ‘সত্যও’ ‘দৃষ্টান্তের’ অংশী। 
সুতরাং, সেই ঘিনষ্ঠ বন্ধেনর ফেল ‘দৃষ্টান্ত’ ও ‘সত্যের’ মধ্যে সত্তাময় একত্ব রেয়েছ 
যিদও, দেখেত, ‘দৃষ্টান্তটা’ ‘সত্যের’ চেেয় আলাদা মেন হেত পাের; িকন্তু তবু তেমন 
একত্ব মেেন িনেলও এটা সবসময়ই স্বীকার্য যে, ‘দৃষ্টান্তের’ তুলনায় ‘সত্যই’ অগ্রািধকার 
রােখ। িবশপ আম্ব্রোজ এই ধারণা এইভােব ব্যক্ত কেরন, ‘যারা বেল ঈশ্বেরর পুত্র কাল 
থেেক আগত, তারা কোথায়? এবং মেল্কিেসেদেকর িবষেয় এমনটা বলা হয়, তাঁর 
িদনগুলোর আরম্ভও নেই, অন্তও নেই। যখন মেল্কিেসেদেকর িদনগুলোর আরম্ভ নেই, 
তখন খ্রিষ্টের িক িদনগুলোর আরম্ভ থাকেত পারল? অথচ এটা সত্যের চেেয় বড় দৃষ্টান্ত 
নয় (অর্থাৎ দৃষ্টান্তের চেেয় সত্যই বড়)। তাই তুিম দেখেত পাচ্ছ, িতিন িনেজই ‘প্রথম ও 
শেষ’ (প্রকাশ ১:১৭): িতিন প্রথম, যেেহতু িতিন সবিকছুর প্রেণতা; িতিন শেষ: তাঁর 
যে শেষ হেব এজন্য নয়, বরং, িতিন সবিকছু িনেজেত অন্তর্ভুক্ত কেরন (অর্থাৎ িতিন 
সবিকছুর িসদ্ধি ঘটান)’ (সাক্রােমন্তগুিল প্রসঙ্গ, ৫:১)। 

একথা স্বীকার্য যে, খ্রিষ্টের তুলনায় দু’ হাজার বছর আেগকার ‘দৃষ্টান্ত’ ও ‘সত্য’ 
ধারণাটা বোঝা আজকােল কিঠন; কেননা একজন এমনটা ধের িনেত পাের যে, ‘দৃষ্টান্ত’ 
িহসােব প্রকৃতপক্ষে সেই মেল্কিেসেদক বাস্তব নন, কেমন যেন িতিন খ্রিষ্টের একটা 
স্মারক-িচহ্ন মাত্র। িকন্তু তা নয়, কেননা যেমন বলা হেয়েছ, দেখেত, ‘দৃষ্টান্ত’ ও ‘সত্য’ 
িভন্ন হেয়ও তবু সত্তার িদক িদেয় এক: ‘দৃষ্টান্ত’ িহসােব সেই মেল্কিেসেদক ও ‘সত্য’ 



িহসােব সেই খ্রিষ্ট সমসত্তার অিধকারী, যিদও ‘সত্য’ হওয়ায় খ্রিষ্টই বড়। এমনিক, 
িবষয়টা যে দুরূহ, সেসম্পর্কে িবশপ আম্ব্রোজ িনেজও সেচতন, কেননা উপেরর কথা 
বলার পর পেরই িতিন িজজ্ঞাসা কেরন, সেই মেল্কিেসেদক কে? উত্তর দেবার জন্য িতিন 
ঐশপ্রকাশ পুস্তক থেেক ইঙ্গিত পেেয় মেল্কিেসেদেকর উপের ‘প্রথম ও শেষ’ সংজ্ঞা 
আরোপ কের এই িসদ্ধান্তে আেসন যে, মেল্কিেসেদক সাধারণ একিট মানব হেত 
পারেতন না। তেব, িতিন একিট সাধারণ মানুষ না হেল তেব িতিন িক? িতিন খ্রিষ্টের 
একিট ‘দৃষ্টান্ত’, ও ব্যাপারটা তেমনটা হেল, তেব ‘সত্য’ িহসােব খ্রিষ্টের মত ‘দৃষ্টান্ত’ 
িহসােব মেল্কিেসেদেকরও কোন আরম্ভ থাকেত পাের না, তাঁর কোন শেষও থাকেত পাের 
না; যার ফেল এটা দাঁড়ায় যে, ‘দৃষ্টান্ত’ িহসােব সেই মেল্কিেসেদক িনেজর পূর্ণ পিরচয় 
কেবল ‘সত্য’ িহসােব সেই খ্রিষ্টেই লাভ কেরন: ‘িতিন (অর্থাৎ মেল্কিেসেদক) 
প্রকৃতপক্ষে কে, তুিম িক তা বুঝেত পার? একিট মানুষ যখন িনেজ থেেক প্রায়ই ধর্মপ্রাণ 
হেত পাের না, তখন সে িক ধর্মরাজ হেত পাের? যখন সে প্রায়ই শান্তি প্রিতষ্ঠা করেত 
পাের না, তখন সে িক শান্তিরাজ হেত পাের?’ (রহস্যগুিল প্রসঙ্গ, ৪৬)। 

তাই মেল্কিেসেদকেক বা খ্রিষ্টেক ‘সাক্রােমন্তগুিলর প্রেণতা’ বেল অিভিহত করায় 
কোন অসুিবধা নেই, কারণ পরস্পেরর মধ্যে সেই ‘দৃষ্টান্ত’ ও ‘সত্য’ সম্পর্কটাই দু’জনেক 
একমাত্র প্রেণতা কের তোেল। এমনিক, িবশপ আম্ব্রোেজর এই যুক্তি অনুসাের, একজন 
খ্রিষ্টিয়ান এটা বলেত পাের যে, সে এমন সাক্রােমন্ত গ্রহণ কের যা মেল্কিেসেদেকরই 
অিধকার: ‘সুতরাং, যে সাক্রােমন্ত তুিম গ্রহণ কেরছ, তা মানবীয় নয়, ঐশ্বিরক‑ই এক 
দান; এমন দান যা তাঁর দ্বারা উপনীত িযিন িবশ্বােসর িপতা সেই আব্রাহামেক আশীর্বাদ 
করেলন, যাঁর অনুগ্রহ ও কর্মকীর্তি তুিম শ্রদ্ধার চোেখ দর্শন কর’। 

এই প্রসঙ্গে িবশপ আম্ব্রোেজর আরও একটা ব্যাখ্যা রেয়েছ যা িবেশষভােব 
উল্লেখযোগ্য। ২৩ নং সাম ব্যাখ্যা করেত িগেয় িতিন ধের নেন, দাউদ তা এউখািরস্তিয়া 
িবষেয় িলেখিছেলন তাঁর সেই িনেজর অিভজ্ঞতার ফেল যা িতিন ‘দৃষ্টান্ত’ িহসােব 
উপলব্ধি কেরিছেলন, ও সেইজন্যই মণ্ডলী ২৩ নং সাম ‘দৃষ্টান্ত িভত্তিক ব্যাখ্যা’ অনুসাের 
ব্যাখ্যা ক’রে সেই ব্যাখ্যা এউখািরস্তিয়ােত আরোপ করেত পাের। িবশপ আম্ব্রোজ তখনই 
এই ধারণা ব্যক্ত কেরন যখন, যারা এউখািরস্তিয়া গ্রহণ করার জন্য বেিদর কােছ এিগেয় 
যায়, তােদর উদ্দেশ কের িতিন বেলন, ‘তাই তুিম বেিদর কােছ এেসছ; তুিম খ্রিষ্টের 
দেহ গ্রহণ কেরছ। তুিম যে কেমন সাক্রােমন্ত প্রাপ্ত হেয়ছ, তা নতুন কের শোন; শোন 
সেই পিবত্র দাউদেক, িতিন তো কথা বলেছন। এবং িতিন আত্মায় আেগ থেেকই এই 



রহস্যগুিল দেেখিছেলন, আনন্দিত হেয়িছেলন, ও এমনটা বেলিছেলন, তাঁর কোন 
িকছুরও অভাব িছল না। কেন? কারণ, যে খ্রিষ্টের দেহ গ্রহণ করেব, তার আর কখনও 
তেষ্টা পােব না (যোহন ৬:৩৫)’ (সাক্রােমন্তগুিল প্রসঙ্গ, ৫:১২)। 

দাউদ যে প্রভু িযশুর এক হাজার বছর আােগকার মানুষ, তােত আম্ব্রোজ কোনও 
বাধা দেেখন না, কেননা দাউদ ‘আত্মায় আেগ থেেকই’ এই রহস্যগুিল-উদ্‌যাপন 
দেেখিছেলন। িবশপ আম্ব্রোেজর কােছ ‘আত্মায়’ তেমন অংশগ্রহণ এেকবাের বাস্তবই 
িছল: তাঁর মেত, যে কেউ তেমন সাক্রােমন্তীয় অিভজ্ঞতার পাত্র হেয়িছল, যারা খ্রিষ্টের 
পরবর্তীকােলর মানুষ সেই খ্রিষ্টিয়ানেদর তুলনায় সেই ব্যক্তি কোন িকছুেতই বঞ্চিত িছল 
না। 

সুতরাং, যখন দাউদ এউখািরস্তিয়ার প্রিত চোখ িনবদ্ধ রেেখ সেই সাম রচনা 
কেরিছেলন, তখন আমােদর এই িসদ্ধান্তে উপনীত হেত হেব যে, পাঠ্যের িবষেয় ‘দৃষ্টান্ত 
িভত্তিক’ দৃষ্টিকোণটা রচিয়তার স্পষ্ট অিভপ্রােয় িবদ্যমান। এই দৃষ্টিভঙ্গি মেেন িনেল 
তেব পাঠ্যের সেই ব্যাখ্যা, পাঠ্যের িবষেয় নানা ব্যাখ্যার মধ্যে একটা ব্যাখ্যা বেল আর 
গণ্য হেব না, বরং সেই ব্যাখ্যাই প্রকাশ করেব পাঠ্যের প্রকৃত অর্থ, অর্থাৎ দাউদ শুধুমাত্র 
সেই অিভপ্রােয়ই ২৩ নং সাম রচনা কেরিছেলন; বা অন্য কথায়, যেেহতু দাউদ ‘আত্মায় 
আেগ থেেক’ এউখািরস্তিয়া দেেখিছেলন, সেজন্য িতিন এউখািরস্তিয়া িবষেয় একটা সাম 
রচনা করেত িসদ্ধান্ত কেরিছেলন। যে কেউ কখনও এউখািরস্তিয়ার অিভজ্ঞতা কেরিন, 
সে সেই সাম বুঝেত পাের না, তার কােছ সাম অস্পষ্ট থেেক যােব: ‘আহা! তুিম 
কতবার ২৩ নং সামসঙ্গীত শুেনছ অথচ সেটার অর্থ বোঝিন! দেখ সামসঙ্গীতটা স্বর্গীয় 
সাক্রােমন্তগুিলর ক্ষেত্রে কেমন উপযোগী: ‘প্রভু (মেষ) আমােক খাওয়ান; অভাব হেব 
না আমার; আমায় িতিন স্থান িদেলন চারণমােঠ, আমায় চালনা করেলন সঞ্জীবনী জেলর 
কূেল, আমার প্রাণেক রূপান্তিরত করেলন। িতিন আমােক ধর্মময়তার পেথ চালনা 
করেলন তাঁর আপন নােমর খািতের। কেননা মৃত্যু-ছায়ার মধ্যেও যিদ চিল, আিম কোন 
অিনষ্টের ভয় করব না, তুিম যে আমার সঙ্গে আছ। তোমার যষ্টি ও তোমার পাচিন, 
এিটই আমােক সান্ত্বনা িদল’। যষ্টি হল কর্তৃত্ব, পাচিন হল যন্ত্রণাভোগ: এটা খ্রিষ্টের 
অনন্তকালীন ঈশ্বরত্বেক িনর্দেশ কের, িকন্তু শারীিরকও যন্ত্রণাভোগ িনর্দেশ কের; প্রথমটা 
(অর্থাৎ ঈশ্বরত্ব) সৃষ্টি করল; দ্বিতীয়টা (যন্ত্রণাভোগ) মুক্তিকর্ম সাধন করল। ‘আমার 
সম্মুেখ তুিম সািজেয়ছ ভোজনপাট তােদরই িবরুদ্ধে যারা আমােক কষ্ট দেয়; আমার 
মাথা তুিম তৈলিসক্ত কেরছ; আর তোমার মত্ততাজনক পানপাত্রিট, আহা, কেমন 



উৎকৃষ্ট’। এই ব্যাখ্যা িভত্তি কের আমােদর স্বীকার করেত হেব, িবশপ আম্ব্রোজ িনেজর 
‘দৃষ্টান্ত িভত্তিক ব্যাখ্যায়’ কেবল বাহ্যিক িবষয় তথা সেই ভোজনপাট ও পানপাত্র শুধু 
নয়, প্রভুর সেই শারীিরক যন্ত্রণাভোগ ও খ্রিষ্টের সেই অনন্তকালীন ঈশ্বরত্বের ঐশতাত্ত্বিক 
িবষয়ও অন্তর্ভুক্ত কেরন, সেই যে যন্ত্রণাভোগ ও ঈশ্বরত্ব তাঁর ব্যাখ্যায় হেয় ওেঠ সৃষ্টি ও 
মানব মুক্তিকর্মের প্রতীক। এক কথায়, ২৩ নং সামসঙ্গীেতর এই ব্যাখ্যা এউখািরস্তিয়ােক 
উত্তমরূেপ বর্ণনা কের। 

যখন দাউদ বেলন ‘অভাব হেব না আমার’, তখন অভাবভোগ না করার কারণ 
এটাই যে, যারা খ্রিষ্টের দেহ দ্বারা পুষ্টিলাভ কের, তােদর ‘আর কখনও তেষ্টা পােব 
না’। তাই দাউদ যিদও কেবল ‘আত্মায়ই’ পুষ্ট হেলন, তবু িনঃসন্দেেহই সেই দেহেক 
সাক্রােমন্তীয় ভােব গ্রহণ করার সুযোগ পেেয়িছেলন, এবং কেবল ‘আত্মায়ই’ কমুিনয়ন 
করেলও তাঁর বাস্তব কমুিনয়ন-গ্রহেণ কোনও ভােব বঞ্চিত হনিন। কেন? কারণ 
খ্রিষ্টিয়ানেদর এউখািরস্তীয় কমুিনয়েনর স্বরূপ মূলতই সাক্রােমন্তীয় স্বরূপ। এজন্য, যারা 
এউখািরস্তিয়া সাক্রােমন্ত গ্রহণ করেত এিগেয় যায়, িবশপ আম্ব্রোজ তােদর কােছ আদর্শ 
রূেপ নবী দাউদেকই তুেল ধেরন। 

৩) উপসংহার: ‘িমস্তাগোিগয়া’ িক? 
‘িমস্তাগোিগয়া’ শব্দের অর্থ সার্বিক ভােব ভূিমকার শুরুেত দেওয়া হেয়িছল, তবু এই 

দীর্ঘ আলোচনার পের, সেিবষেয় আরও সূক্ষ্ম বর্ণনা দেওয়া যেেত পাের: ‘দৃষ্টান্ত িভত্তিক 
ব্যাখ্যা’ প্রয়োগ কের যে বাস্তব ও কার্যকর সাক্রােমন্ত-তত্ত্ব উপাসনা ক্ষেত্রের জন্য 
উপযোগী করা হেয়েছ, তাই িমস্তাগোিগয়া বেল। িমস্তাগোিগয়া রহস্যগুিল 
(সাক্রামন্তেগুিল) সংক্রান্ত এমন প্রক্রিয়া যােত, পিরত্রাণ-ইিতহােসর ঘটনাগুলো বা 
ব্যক্তিগণ যেমন ঈশ্বেরর সার্বিক ও একক পিরত্রাণ-পিরকল্পনার বাস্তবতা ও কার্যকািরতার 
পাত্র হেয়িছল, তেমিন আজকােলর মানুষও যেন সাক্রােমন্তের মধ্য িদেয় একই বাস্তবতা 
ও কার্যকািরতার পাত্র হেত পাের। িমস্তাগোিগয়ার অনস্বীকার্য আরও একটা গুণ এটাই 
যে, তা কেবলমাত্র ঈশ্বেরর বাণী অর্থাৎ পিবত্র শাস্ত্র ও সাক্রােমন্ত িদেয় গিঠত, অন্য িকছু 
নয়। কেননা, যখন ঈশ্বেরর বাণী ছাড়া কোন সাক্রােমন্ত হয় না, তখন সেই সাক্রােমন্ত 
ব্যাখ্যা করার জন্য ঈশ্বেরর বাণীর বাইের যাওয়া দরকার হেব যুক্তিসঙ্গত নয়। বরং যে 
ঐশবাণী সাক্রােমন্ত সৃষ্টি কের, সেই একই ঐশবাণীই তথা পিবত্র শাস্ত্রই তার সৃষ্ট 
সাক্রােমন্ত ব্যাখ্যা করুক। এবং যেমন দেেখিছ, পিবত্র শাস্ত্র উপযুক্ত ভােব ব্যাখ্যা করার 
জন্য িমস্তাগোিগয়া িনেজর উপায় বা মাধ্যম উপস্থাপন কের, তথা সেই ‘দৃষ্টান্ত িভত্তিক 



ব্যাখ্যা’ যা পিবত্র শাস্ত্রের বাইের না িগেয় বরং পুরাতন িনয়ম, নূতন িনয়ম, ও মণ্ডলীর 
সাক্রােমন্তীয় উপাসনা একীভূত কের। 



সাক্রােমন্তগুিল প্রসঙ্গ 

‘সাক্রােমন্তগুিল প্রসঙ্গ’, বা আরও সূক্ষ্মভােব: ‘ষট্‌পুস্তক িবিশষ্ট সাক্রােমন্তগুিল 
প্রসঙ্গ’ এমন রচনা যেখােন িবশপ আম্ব্রোজ পরপর ছয় িদন ধের (পাস্কা-অষ্টােহর 
মঙ্গলবার থেেক পরবর্তী রিববার পর্যন্ত) সদ্য দীক্ষিত ব্যক্তিেদর কােছ ছ’টা ক্ষুদ্র 
কােতেখিসস প্রদান কেরন। প্রধান প্রধান িবষয়বস্তু হল: 

• (১ম পুস্তক-৪র্থ পুস্তক ১২ অধ্যায়) পুরাতন ও নূতন িনয়েমর আধ্যাত্মিক অর্থ 
ব্যাখ্যা কের িতিন বাপ্তিস্মের কথা তুেল ধেরন। ব্যাখ্যা িদেত িদেত িতিন দৃঢ়ীকরণ 
সাক্রােমন্ত উপস্থাপন কেরন যা গ্রহেণ নবদীক্ষিতরা পিবত্র আত্মার সপ্ত দান গ্রহণ কের ও 
তাঁর মুদ্রাঙ্কেন িচহ্নিত হয় (৩য় পুস্তক ৮-১০); তারপর িতিন পুনরায় বাপ্তিস্মের কথায় 
িফের যান। 

• (৪র্থ পুস্তক-৫ম পুস্তক ১৭ অধ্যায়) িতিন সেই এউখািরস্তিয়া সাক্রােমন্ত ব্যাখ্যা 
কেরন যা পুরাতন িনয়েম মেল্কিেসেদেকর িনেবদন করা রুিট ও আঙুররেস পূর্বপ্রদর্শিত; 
এরপর িতিন এউখািরস্তিয়ােত উপস্থিত খ্রিষ্ট সম্পর্কে কথা বেলন (৪র্থ পুস্তক ১৩-২০), 
িমসার এউখািরস্তীয় প্রার্থনা উল্লেখ কেরন, ও এউখািরস্তীয় নানা প্রসঙ্গে কথা বেলন। 

• (৫ম পুস্তক ১৮ অধ্যায়-৫ম পুস্তক ৩০ অধ্যায়): যেেহতু এউখািরস্তীয় প্রার্থনার 
পের প্রভুর প্রার্থনা উচ্চারণ করা হয়, সেজন্য িতিন তা ব্যাখ্যা কেরন। 

• (৬ষ্ঠ পুস্তক ১১ অধ্যায় পর্যন্ত): যেেহতু প্রভুর প্রার্থনা আবৃত্তির পের কমুিনয়ন 
গ্রহণ করা হয়, সেজন্য িতিন পুনরায় এউখািরস্তিয়া প্রসঙ্গটা তুেল ধের এইখািরস্তিয়ােত 
প্রভুর উপস্থিিতর কার্যকািরতা সম্পর্কে কথা বেলন; ও ১২ অধ্যায় থেেক শেষ পর্যন্ত 
প্রার্থনা িবষয়ক নানা িদক তুেল ধেরন। 



িবষয়বস্তুর িদক থেেক লেখাটা ‘রহস্যগুিল প্রসঙ্গ’ এর মত, তেব ‘রহস্যগুিল প্রসঙ্গ’ 
এর চেেয় এটা আরও িবস্তািরত উপস্থাপনা দ্বারা িচহ্নিত। বাস্তিবকই বাপ্তিস্ম-অনুষ্ঠানরীিত 
সংক্রান্ত বর্ণনা আরও পুঙ্খানুপুঙ্খ, ও এউখািরস্তিয়া-অনুষ্ঠানরীিতও আরও বেিশ পূর্ণাঙ্গ। 
তাছাড়া প্রভুর শেখানো প্রার্থনার একটা অত্যন্ত আকর্ষণীয় ব্যাখ্যা রেয়েছ ও প্রার্থনা 
িবষয়ক সাধারণ একটা আলোচনাও রেয়েছ যা ‘রহস্যগুিল প্রসঙ্গ’-তে অনুপস্থিত। 
সম্ভবত এ ছ’টা কােতেখিসস ৩৯০-৩৯২ সােলর লেখা। 

পুস্তকঃ ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 



১ম পুস্তক 

বাপ্তিস্ম িবষয়ক কােতেখিসস। 
পুস্তেকর িবষয়বস্তু এরূপ: 

১) ‘এফ্ফাথা’ অর্থাৎ ‘উন্মোচন’ অনুষ্ঠানরীিত 
২) প্রথম তৈলািভেষক ও িদয়াবলেক প্রত্যাখ্যান 
৩) জলকুণ্ড ও জেলর অর্থ 
৪) ইহুদীেদর ও খ্রিষ্টিয়ানেদর সাক্রােমন্তগুিল 
৫) নামােনর কািহনী ও খ্রিষ্টের বাপ্তিস্ম 
৬) লোিহত সাগর পার 

১  ‘এফ্ফাথা’ অর্থাৎ ‘উন্মোচন’ অনুষ্ঠানরীিত 

১। যে সাক্রােমন্তগুিল তোমরা গ্রহণ কেরছ, তা‑ই আমার উপেদেশর িবষয়বস্তু, ও 

সেিবষেয় আেগই যুক্তিসঙ্গত আলোচনা দেওয়া আমার পক্ষে সমুিচত হত না, কেননা 
খ্রিষ্টিয়ান মানুেষ িবশ্বাসই প্রথম দাঁড়ায়। অতএব, রোেমও তারাই ‘িবশ্বস্ত’ বেল অিভিহত 
যারা বাপ্তিস্ম গ্রহণ কেরেছ; এবং আমােদর িপতা আব্রাহাম কর্মে নয়, িবশ্বােসই 
ধর্মময়তাপ্রাপ্ত হেয়িছেলন। সেই অনুসাের তোমরা বাপ্তিস্ম গ্রহণ কেরছ, তোমরা িবশ্বাস 
কেরছ। কেননা অন্যথা ভাবা আমার পক্ষে অন্যায়, কেননা খ্রিষ্ট যিদ তোমােদর আপন 
অনুগ্রেহর যোগ্য গণ্য না করেতন, তাহেল তোমরা অনুগ্রেহর কােছ আহূত হেত না। 

২। তাই আমরা শিনবাের িক কেরিছলাম? অবশ্যই, আমরা সেই উন্মোচন-

অনুষ্ঠান  (১) উদ্‌যাপন কেরিছলাম। যখন যাজক  (২) তোমার কান ও নাসারন্ধ্র স্পর্শ 
করেলন, তখন উন্মোচন-রহস্যগুিল উদ্‌যািপত হল। আমােদর প্রভু িযশু খ্রিষ্ট তখন, 
সুসমাচাের, িঠক তাই িনর্দেশ করিছেলন, যখন বিধর ও বোবা একিট মানুষেক তাঁর 
কােছ আনা হেয়িছল ও িতিন তার কান ও মুখ স্পর্শ কেরিছেলন  (৩): তার কান স্পর্শ 
কেরিছেলন কারণ লোকটা িছল বিধর; তার মুখ স্পর্শ কেরিছেলন কারণ লোকটা িছল 



বোবা; এবং িতিন বেলিছেলন, ‘effetha’ [এফ্ফেথা]  (৪)। এটা এমন িহব্রু শব্দ যা 
লািতন ভাষায় ‘adaperire’ [আদােপিরের] বেল অনূিদত, যার অর্থ, ‘খুেল যাও’। 
তাই, যাজক যে তোমার কান স্পর্শ করেলন, এর কারণ িছল, যেন তোমার কান 
যাজেকর উপেদশ ও আেবদেনর জন্য খুেল দেওয়া হয়। 

৩। িকন্তু তুিম আমােক বলছ, ‘কেনই বা আমার নাসারন্ধ্র স্পর্শ করা হল?’ সেই 

ক্ষেত্রে, যেেহতু লোকটা বোবা িছল সেজন্য িতিন তার মুখ স্পর্শ কেরিছেলন যােত কের, 
যেেহতু সে স্বর্গীয় রহস্যগুিলর কথা বলেত অক্ষম িছল, সেজন্য সে যেন খ্রিষ্ট থেেক 
বাক্‌শক্তি পেেত পাের। আরও, সেই ক্ষেত্রে, লোকটা পুরুষ িছল; আমােদর ক্ষেত্রে: 
যেেহতু স্ত্রীলোকেদর বাপ্তিস্ম দেওয়া হয় ও প্রভুেত যে শুিচতা িছল, দােস সেই একই 
শুিচতা নেই (কেননা কেমন তুলনা হেত পাের যখন প্রথমজন পাপ ক্ষমা দান কেরন ও 
দ্বিতীয়জন পােপর ক্ষমা পায়?), সেজন্য তাঁর কর্ম ও ভূিমকা দ্বারা মঞ্জুর করা অনুগ্রেহর 
খািতের িবশপ মুখ নয়, িকন্তু নাসারন্ধ্রই স্পর্শ কেরন। নাসারন্ধ্র স্পর্শ করা হয় কেন? 
যােত তুিম অনন্তকালীন ধর্মভক্তির উত্তম সৌরভ গ্রহণ করেত পার, যােত পিবত্র 
প্রেিরতদূেতর বাণীমত বলেত পার, আমরা ঈশ্বেরর পক্ষে খ্রিষ্টের উত্তম সৌরভ (৫), ও 
তোমােত যেন িবশ্বাস ও ভক্তির সুবাস িবরাজ কের। 

২  প্রথম তৈলািভেষক ও িদয়াবলেক প্রত্যাখ্যান 

৪। আমরা জলকুণ্ডের ধাের এেসিছলাম, তুিম প্রেবশ কেরিছেল, তোমােক 
তৈলািভিষক্ত করা হেয়িছল। তুিম যা দেেখিছেল, তা িবেবচনা কর; যা বেলিছেল, তা 
িবেবচনা কর; যত্ন সহকাের তা পুনরায় আবৃত্তি কর। একিট লেবীয় তোমার কােছ 
এিগেয় এেসিছেলন, একিট প্রবীণ তোমার কােছ এিগেয় এেসিছেলন। তোমােক খ্রিষ্টের 
লড়াইকারী িহসােব তৈলািভিষক্ত করা হেয়িছল; তুিম এই জগেতর প্রিতযোিগতায় লড়াই 
করেত উদ্যত বেল তুিম তোমার লড়াইেয়র লক্ষ্য ঘোষণা কেরিছেল। যে লড়াই কের, 
প্রত্যাশা করার মত তার িকছুটা আেছ; যেখােন প্রিতযোিগতা অনুষ্ঠিত, সেখােন জয়মালা 



রেয়েছ। তুিম তো জগেত লড়াই কর, িকন্তু খ্রিষ্টের দ্বারা মাল্যভূিষত হও। কেননা যিদও 
পুরস্কার স্বর্গে স্থিত, তবু পুরস্কার-প্রাপ্তি এইখােন রেয়েছ। 

৫। িতিন যখন তোমােক িজজ্ঞাসা কেরিছেলন, ‘তুিম িক িদয়াবলেক ও তার সমস্ত 
কর্মকাণ্ড প্রত্যাখ্যান কর?’ তখন তুিম কী উত্তর িদেয়িছল? ‘হ্যাঁ, প্রত্যাখ্যান কির’; ‘তুিম 
িক জগৎ ও তার অিভলাষ প্রত্যাখ্যান কর?’ তখন তুিম কী উত্তর িদেয়িছল? ‘হ্যাঁ, 
প্রত্যাখ্যান কির’। তোমার এসমস্ত কথা মেন রাখ, ও এমনটা হেত িদয়ো না, তোমার 
জািমেনর ধারাবািহকতা তোমার স্মৃিত থেেক িবচ্ছিন্ন হোক। তুিম যিদ কোন মানুষেক 
তোমার ঋণপত্র দাও, তাহেল তার টাকা পাবার জন্য তুিম তােত দায়ী; তুিম তােত 
আবদ্ধ, ও তুিম অিনচ্ছুক হেলও ঋণদাতা তােত তোমােক আটেক রােখ। তুিম অস্বীকার 
করেল িবচারেকর সামেন যােব ও সেখােন তোমার জািমন দ্বারা কারারুদ্ধ হেব। 

৬। তুিম কোথায় প্রিতজ্ঞাবদ্ধ হেয়িছেল বা কার্‌ কােছ প্রিতজ্ঞাবদ্ধ হেয়িছেল, তা 
িবেবচনা কর। তুিম একিট লেবীয়েক দেেখিছেল; িকন্তু িতিন খ্রিষ্টের সেবাকর্মী; তুিম 
তাঁেক বেিদর সামেন সেবাকর্ম সম্পাদন করেত দেেখিছেল। সুতরাং, তোমার ঋণপত্র 
পৃিথবীেত নয়, স্বর্গেই সংরক্ষিত রেয়েছ। তুিম স্বর্গীয় রহস্যগুিলেক কোথায় গ্রহণ 
কেরিছেল, তা িবেবচনা কর। যিদ খ্রিষ্টের দেহ এখােন থােক, তাহেল স্বর্গদূতগণও 
এখােন মতােয়ন করা আেছ। তুিম সুসমাচাের পেড়ছ, দেহ যেখােন থােক, ঈগলও 
সেখােন থােক  (৬)। খ্রিষ্টের দেহ যেখােন রেয়েছ, সেখােন সেই ঈগলপািখও আেছ 
যেগুলো পার্থিব সবিকছু এড়াবার জন্য ও স্বর্গীয় িবষয়গুলো অন্বেষণ করার জন্য উড়েত 
অভ্যস্ত। আিম কেন একথা বলিছ? কারণ মানুেষরাও স্বর্গদূত, অর্থাৎ তারাই, যারা 
খ্রিষ্টের কথা প্রচার কের ও যােদর িবষেয় এমনটা মেন হয়, তারা স্বর্গদূতেদর স্থােন 
গৃহীত। 

৭। এমনটা কেমন হয়? ধর, বাপ্তিস্মদাতা যোহন পুরুষ ও নারী থেেক জন্ম 
িনেয়িছেলন। তথািপ শোন, কেননা িতিন িনেজও দূত, দেখ! আিম আমার দূত তোমার 
সম্মুেখ প্রেরণ করিছ, ও িতিন তোমার সম্মুেখ তোমার পথ প্রস্তুত করেবন  (৭)। আরও 
ধর। মালািখ নবী বেলন, কেননা যাজেকর ওষ্ঠ সদ্জ্ঞান রক্ষা কের, এবং তাঁর মুখ থেেক 
মানুষ িবধােনর অন্বেষণ কের, কেননা িতিন সবর্শিক্তমান ঈশ্বেরর বাণীদূত (৮)। আমরা 



যেন যাজেকর গৌরব ঘোষণা কির, এজন্যই এসমস্ত কথা বলা হয়; কোন িকছু যে 
ব্যক্তিগত কর্মের ফেল িনজস্ব বেল দািব করা যেেত পাের, এজন্য নয়। 

৮। তাই তুিম িবশ্বেক প্রত্যাখ্যান কেরিছেল; জগৎেক প্রত্যাখ্যান কেরিছেলন: 
তৎপর হও! যে দেনাদার, সে সবসময় িনেজর জািমেনর কথা িবেবচনা কের। এবং 
তুিম যে খ্রিষ্টের কােছ িবশ্বাস িবষেয় দেনাদার, সেই তুিম সেই িবশ্বাস রক্ষা কর যা 
অর্থের চেেয় অেনক বেিশ মূল্যবান; কেননা িবশ্বাস হল অনন্তকালীন সম্পদ, অর্থ 
সামিয়কই সম্পদ। অতএব, তুিম যা প্রিতজ্ঞা কেরিছেল, তা সবসময় মেন রাখ, তেবই 
তুিম আরও বেিশ সতর্ক হেব। তুিম তোমার প্রিতজ্ঞা রক্ষা করেল তোমার জািমনও রক্ষা 
করেব। 

৩  জলকুণ্ড ও জেলর অর্থ 

৯। পের তুিম আরও কােছ এিগেয় িগেয়িছেল; তুিম জলকুণ্ডটা দেেখিছেল; 
জলকুণ্ডের উপের যাজকেকও দেেখিছেল। আিম তো এিবষেয় সন্দেহ করেত পাির না 
যে, সেই িসরীয় নামােনর যা মেন পেড়িছল, তা হয় তো তোমােদর মেনও পেড়িন, 
কেননা যিদও িতিন শুচীকৃত হেয়িছেলন, তবু আেগ সন্দেহ পোষণ কেরিছেলন  (৯)। 
কেন? বলিছ; ধর: 

১০। তুিম প্রেবশ কেরিছেলন, জল দেেখিছেল, সেই যাজকেক দেেখিছেল, সেই 
লেবীয়েক দেেখিছেল। পােছ দৈবাৎ কেউ বেল, ‘এটা িক সব?’ তেব, হ্যাঁ, এটাই সব, 
সত্যিই সেই সব, যেখােন সব িনরপরািধতা রেয়েছ, যেখােন সব ধর্মভক্তি, সব অনুগ্রহ, 
সব পিবত্রীকরণ রেয়েছ। তুিম তা দেেখছ যা তোমার দেেহর চোখ িদেয় ও মানব-
অনুভূিত িদেয় দেখেত সক্ষম িছেল; যা সািধত হল, তা তুিম দেখিন, িকন্তু তাই দেেখছ 
যা দৃষ্টিগোচর। যা অদৃশ্য, তা, যা দৃশ্য, তার চেেয় আরও বেিশ মহৎ, কারণ যা দৃশ্য তা 
ক্ষণস্থায়ী, িকন্তু যা অদৃশ্য তা িচরস্থায়ী (১০)। 



৪  ইহুদীেদর ও খ্রিষ্টিয়ানেদর সাক্রােমন্তগুিল 

১১। অতএব, এসো, আমরা প্রথেম বিল, (আমার একথা বন্ধক িহসােব ধের তার 
প্রমাণ সম্পূর্ণই আদায় কর), আমােদর িপতৃপুরুষেদর যা িকছু প্রদান করা হেয়িছল, 
আমরা তো ইহুদীেদর সেই রহস্যগুিলেত িবস্মিত হই: প্রথেম, সেই সাক্রােমন্তগুিলর 
প্রাচীনতার জন্য; পের, যাঁরা সেগুিল মঞ্জুর কেরিছেলন, তাঁেদর পিবত্রতার জন্য। আিম 
কথা িদচ্ছি, খ্রিষ্টিয়ানেদর সাক্রােমন্তগুিল ইহুদীেদর সাক্রােমন্তগুিলর চেেয় আরও বেিশ 
ঐশ্বিরক ও প্রাচীনতম। 

১২। ইহুদী জনগণ যে সমুদ্রের মধ্য িদেয় পার হেয়িছল, এর চেেয় মহত্তর কীবা 
রেয়েছ যার জন্য আমরা ইিতমধ্যে বাপ্তিস্মের কথা বলব? অথচ, যে ইহুদীরা সেটার মধ্য 
িদেয় পার হেয়িছল, তারা সবাই প্রান্তের মারা গেিছল। িকন্তু যে কেউ এই জলকুণ্ডের মধ্য 
িদেয় পার হয়, অর্থাৎ যে কেউ পার্থিব থেেক স্বর্গীয় িবষয়গুলোেত পার হয় (কেননা 
এটাই উত্তরণ, সুতরাং এটাই পাস্কা, অর্থাৎ ‘তাঁরই উত্তরণ’  (১১), পাপ থেেক জীবেন, 
অপরাধ থেেক অনুগ্রেহ, কলুষ থেেক পিবত্রীকরেণ উত্তরণ), এই জলকুণ্ডের মধ্য িদেয় 
যে পার হয়, সে মের না, বরং পুনরুত্থান কের। 

৫  নামােনর কািহনী ও খ্রিষ্টের বাপ্তিস্ম 

[২ রাজা ৫ দ্রঃ] 
১৩। তেব সেই নামান কুষ্ঠে আক্রান্ত মানুষ িছেলন। একটা তরুণী তাঁর স্ত্রীেক 

বলল, ‘আমার প্রভু যিদ শুচীকৃত হেত ইচ্ছা কেরন, তাহেল িতিন ইস্রােয়ল দেেশ যান, ও 
সেখােন এমন একজনেক পােবন িযিন তাঁেক কুষ্ঠ থেেক মুক্ত করেবন’। তরুণী আপন 
কর্ত্রীেক বলল, স্ত্রী আপন স্বামীেক বলেলন, নামান িসিরয়া-রাজেক বলেলন: িতিন 
নামানেক িনেজর প্রসন্নতার পাত্র বেল ইস্রােয়েলর রাজার কােছ পািঠেয় িদেলন। 
ইস্রােয়ল-রাজ শুনেলন, সেই মানুষেক কুষ্ঠ থেেক শুচীকৃত হবার লক্ষ্যে তাঁর কােছ 
পাঠানো হেয়িছল; তােত িতিন িনেজর পোশাক ছিঁেড় ফেলেলন। পের নবী এিলেশয় 
তাঁেক আজ্ঞা কেরন, ‘কেন আপিন িনেজর পোশাক ছিঁেড় ফেলেলন কেমন যেন সেই 



কুষ্ঠরোগীেক শুচীকৃত করার মত শক্তিশালী এমন ঈশ্বর নেই। তাঁেক আমার কােছ 
পাঠান’। িতিন তাঁেক পািঠেয় িদেলন। িতিন এিগেয় এেল নবী বেলন, ‘যাও, যর্দেন 
নেেম যাও, ডুব দাও, ও তুিম সুস্থ হেয় উঠেব’। 

১৪। িতিন মেন মেন ভাবেত ও বলেত লাগেলন, ‘এটাই িক সব? আিম িসিরয়া 
থেেক যুেদয়া দেেশ এেসিছ, ও আমােক বলা হচ্ছে, যর্দেন যাও, ডুব দাও, ও তুিম সুস্থ 
হেয় উঠেব, কেমন যেন আমার িনেজর দেেশর নদনদী উত্তম নয়।’ তাঁর দােসরা তাঁেক 
বলল, ‘প্রভু, আপিন নবীর কথামত কাজ কেরন না কেন? আপিন বরং তাই করুন ও 
চেষ্টা করুন।’ পের িতিন যর্দেন গেেলন, ডুব িদেলন, ও সুস্থ হেয় বের হেলন। 

১৫। তেব এটার অর্থ কী? তুিম জল দেেখিছেল, িকন্তু সমস্ত জল সুস্থ কের না, 
িকন্তু খ্রিষ্টের অনুগ্রেহর অিধকারী যে জল সেটাই সুস্থ কের তোেল। একটা হল উপাদান, 
অপরটা হল পিবত্রীকরণ; একটা হল কর্ম, অপরটা হল কর্ম-সম্পাদন। কর্ম জেলর 
ব্যাপার, কর্ম-সম্পাদন পিবত্র আত্মারই ব্যাপার। জল সুস্থ কের না যিদ না পিবত্র আত্মা 
না নেেম আেসন ও সেই জল পিবত্রিত না কেরন, সেইভােব, যেভােব তুিম সেইক্ষেত্রে 
পেড়িছেল যখন আমােদর প্রভু িযশু খ্রিষ্ট বাপ্তিস্মের নমুনা স্থির কেরিছেলন: িতিন 
যোহেনর কােছ এেসিছেলন, ও যোহন তাঁেক বেলিছেলন, আমারই তো আপনার হােত 
বাপ্তিস্ম নেওয়া দরকার, আর আপিন নািক আমার কােছ আসেছন! খ্রিষ্ট উত্তের তাঁেক 
বেলিছেলন, ‘এখনকার মত সম্মত হও, কেননা সমস্ত ধর্মময়তা এভােবই সম্পন্ন করা 
আমােদর পক্ষে সমীচীন (১২)। লক্ষ কর, সমস্ত ধর্মময়তা বাপ্তিস্মে সংস্থিত। 

১৬। তাই, কেনই বা খ্রিষ্ট নেেম এেলন, এই কারেণ ছাড়া যে, যােত এই মাংস 
শুচীকৃত হয়, সেই যে মাংস িতিন আমােদর মানবদশা থেেক আপন কের িনেয়িছেলন? 
কেননা িযিন কোন পাপ কেরনিন  (১৩), সেই খ্রিষ্টের পক্ষে তাঁর কোন পাপ-প্রক্ষালন 
দরকার িছল না, িকন্তু তা সেই আমােদরই দরকার িছল যারা পােপর অধীন হেয় থািক। 
অতএব, যখন বাপ্তিস্ম আমােদর খািতের, তখন নমুনাটা আমােদরই জন্য সংস্থিত হল, 
আমােদর িবশ্বােসর নমুনা স্থির করা হল। 

১৭। খ্রিষ্ট নেেম এেলন (১৪); বাপ্তিস্মদাতা সেই যোহন কােছ দাঁিড়েয় িছেলন, আর 
দেখ, পিবত্র আত্মা কপোতই যেন তাঁর উপের নেেম এেলন। একটা কপোত নেেম 



আেসিন, িতিন কপোত যেনই নেেম এেলন। আিম যা বেলিছলাম, তা মেন রাখ, খ্রিষ্ট 
মাংস ধারণ করেলন, ‘মাংসই যেন’ নয়, িকন্তু এই মাংেসর সত্যেকই [অর্থাৎ 
বাস্তবতােকই] ধারণ করেলন: খ্রিষ্ট সত্যিকােরই মাংস ধারণ করেলন। িকন্তু পিবত্র 
আত্মা কপোেতর আকাের, কপোেতর সত্যে [অর্থাৎ বাস্তবতায়} নয়, িকন্তু কপোেতর 
আকােরই স্বর্গ থেেক নেেম এেলন। তাই যোহন দেখেলন ও িবশ্বাস করেলন (১৫)। 

১৮। খ্রিষ্ট নেেম এেলন; পিবত্র আত্মাও নেেম এেলন। কেনই বা খ্রিষ্ট আেগ ও 
পিবত্র আত্মা পের নেেম এেলন যখন বাপ্তিস্মের নমুনা ও ব্যবহার এমনটা দািব কের, 
আেগ জলকুণ্ড পিবত্রিত হেব, পের যােক বাপ্তিস্ম দেওয়ার কথা, সে নামেব। কারণ যখন 
যাজক আেগ প্রেবশ কেরন, তখন িতিন জলসৃষ্টি অনুসােরই অপশক্তি িবতাড়ন অনুশীলন 
কেরন; পের িতিন একটা িমনিত ও প্রার্থনা িনেবদন কেরন যােত জলকুণ্ড পিবত্রিত হয় 
ও অনন্তকালীন ত্রিত্বের উপস্থিিত কােছ দাঁড়ায়। িকন্তু খ্রিষ্ট আেগ নেেম এেলন, ও 
[পিবত্র] আত্মা অনুসরণ করেলন। কোন্‌ কারেণ? যােত এমনটা মেন হেত পারত যে 
প্রভু িযশুর পক্ষে পিবত্রীকরণ-রহস্যের দরকার িছল এজন্য নয়, িকন্তু এজন্য যে, িতিন 
িনেজই যেন পিবত্রীকরণ সম্পাদন করেত পারেতন, ও পিবত্র আত্মাও যেন পিবত্রীকরণ 
সম্পাদন করেত পারেতন। 

১৯। তাই খ্রিষ্ট জেল নেেম এেলন, ও পিবত্র আত্মা কপোেতর মত নেেম এেলন; 
িপতা ঈশ্বরও স্বর্গ থেেক কথা বলেলন: এখােন তোমার আেছ ত্রিত্বের উপস্থিিত। 

৬  লোিহত সাগর পার 

২০। তাছাড়া, প্রেিরতদূত বেলন, সেই লোিহত সাগের এই বাপ্তিস্মের একটা দৃষ্টান্ত 
িছল: িতিন একথা বলেলন, আমােদর িপতৃপুরুেষরা, তােদর সকেলর মেেঘ ও সমুদ্রে 
বাপ্তিস্ম হেয়িছল (১৬), এবং িতিন বেল চলেলন, এই সমস্ত িকছু তাঁেদর বেলায় ঘেটিছল 
দৃষ্টান্ত িহসােবই  (১৭), িকন্তু আমােদর বেলায় তা সত্যে [তথা বাস্তবতায়] ঘেট। পের 
মোিশ সেই লািঠ ধরেলন। ইহুদী জনগণ আটেক িছল। িমশরীেয়রা অস্ত্রসজ্জিত মানুষেক 
িনেয়ই এিগেয় আসিছল। িহব্রুরা এক িদেক সাগর দ্বারা আটেক িছল। তারা সাগর পার 



হেতও পারত না, শত্রুর িবরুদ্ধে িপছেন িফরেতও পারত না। তারা গজগজ করেত 
লাগল। 

২১। লক্ষ কর, তােদর গজগজ যে শোনা যাচ্ছিল, তা তোমােক উত্তেিজত না 
করুক। যিদও প্রভু শুনেলন, তবু যারা গজগজ কেরিছল তারা িনর্দোষ নয়। যখন তুিম 
আটেক পড়, তখন তোমারই কর্তব্য গজগজ না কের বরং এেত িবশ্বাস করা যে, তুিম 
রেহাই পােবই: িমনিত করা, অনুরোধ করা, িকন্তু অিভযোগ ব্যক্ত করা নয়। 

২২। মোিশ একটা লািঠ ধরিছেলন, ও িহব্রু জনগণেক রাত্রিেবলায় একটা আলো-
স্তম্ভে, িদেনর বেলায় একটা মেঘস্তম্ভে চালনা করিছেলন। সেই আলো সত্য ছাড়া বা িক? 
বাস্তিবকই তা উন্মুক্ত ও স্পষ্ট উজ্জ্বলতা ছড়ায়। সেই আলোস্তম্ভ প্রভু সেই খ্রিষ্ট ছাড়া বা 
িক? িতিনই তো অিবশ্বস্ততার ছায়া দূর কের িদেয়েছন, ও মানব প্রবণতায় সত্যের ও 
অনুগ্রেহর আলো সঞ্চার কেরেছন। িকন্তু মেঘস্তম্ভটা অবশ্যই হেলন পিবত্র আত্মা। সেই 
জনগণ সমুদ্রে িছল, ও আলোস্তম্ভটা আেগ আেগ চলিছল, পের মেঘস্তম্ভটা পিবত্র আত্মার 
ছায়াই যেন িপছু িপছু চলিছল। তুিম তো দেখেত পাচ্ছ: িতিন পিবত্র আত্মা দ্বারা ও সেই 
জল দ্বারা বাপ্তিস্মের একটা দৃষ্টান্ত দেিখেয় িদেলন। 

২৩। সেই জলপ্লাবেনও  (১৮), সেসমেয়ও, বাপ্তিস্মের একটা দৃষ্টান্ত িছল, অথচ 
সেসমেয় ইহুদীেদর রহস্যগুিল তখনও িছল না। তাই, যখন এই বাপ্তিস্মের দৃষ্টান্ত আেগই 
িছল, তখন তুিম এটা দেখেত পাচ্ছ যে, খ্রিষ্টিয়ানেদর রহস্যগুিল ইহুদীেদর রহস্যগুিলর 
চেেয় প্রাচীনতম। 

২৪। িকন্তু আপাতত, আমার গলার দুর্বলতার খািতের ও সমেয়রও খািতের, পিবত্র 
জলকুণ্ড থেেকও রহস্যগুিলেক আস্বাদ করা আজেকর মত যেথষ্ট হোক। আগামীকাল, 
যিদ প্রভু কথা বলার ক্ষমতা ও সুযোগ দেন, তাহেল আিম এব্যাপাের আরও পূর্ণতর 
ভােব এিগেয় চলব। তোমােদর পিবত্রতার পক্ষে (১৯) প্রস্তুত কােনর অিধকারী, এমনিক 
আরও বেিশ তৈরী মেনর অিধকারী হওয়া দরকার, যােত কের, যা আমরা শাস্ত্রের ধারা 
থেেক সংগ্রহ করেত পাির ও তোমােদর কােছ ঘোষণা করব, তোমরা যেন সেই সমস্ত 
ধারণ করেত পার, এর ফেল যেন তোমরা িপতা ও পুত্র ও পিবত্র আত্মার অনুগ্রেহর 



অিধকারী হেত পার: সেই ত্রিত্ব, িচরন্তন রাজ্য যাঁরই, আিদযুগগুলো থেেক, এখন, ও 
সর্বদা, যুেগ যুগান্তের। আেমন। 

———————— 

(১) ‘উন্মোচন-অনুষ্ঠান’: যে অনুষ্ঠান িমলান মণ্ডলীেত পাস্কা-রােত বাপ্তিস্ম দানকােল অনুষ্ঠিত 
হত, সেই অনুষ্ঠােন অনুষ্ঠাতা প্রার্থীর কান ও নাসারন্ধ্র স্পর্শ করেতন িঠক যেইভােব মার্ক 
৭:৩৪-তে উল্লিিখত; এ অনুষ্ঠােনর মধ্য িদেয় ইঙ্গিত করা হত যে, প্রার্থীর ইন্দ্রিয়গুলো 
সাক্রােমন্তগুিল ফলপ্রদ গ্রহেণর জন্য উপযুক্ত করা হত। 

(২) ‘যাজক’: গোটা পুস্তক জুেড় লেবীয়রা হেলন পিরেসবকগণ, যাজেকরা হেলন প্রবীণগণ 
(অর্থাৎ পুরোিহতগণ), ও মহাযাজক হেলন িবশপ যেেহতু সেইকােলর ‘দৃষ্টান্ত িভত্তিক 
বাইেবল-ব্যাখ্যা’ অনুসাের পুরাতন িনয়েমর লেবীয়রা, যাজেকরা ও মহাযাজক িছেলন 
যথাক্রেম নূতন িনয়েমর পিরেসবক, প্রবীণ ও িবশেপর দৃষ্টান্ত অর্থাৎ পূর্বচ্ছিব। 

(৩) মার্ক ৭:৩২-৩৫ দ্রঃ। ‘এফ্ফাথা’ শব্দ থেেকই অনুষ্ঠােনর নাম আগত। 

(৪) ‘effetha (এফ্ফেথা)’: প্রকৃতপক্ষে গ্রীক শব্দটা হল ‘এফ্ফাথা’ যা িবশপ আম্ব্রোেজর 
সমেয় রোম মণ্ডলীেত ‘এফ্ফেথা’ বেল উচ্চািরত িছল। 

(৫) ২ কির ১৫ লািতন পাঠ্য। 

(৬) মিথ ২৪:২৮ দ্রঃ। 

(৭) মালা ৩:১ লািতন পাঠ্য। 

(৮) মালা ২:৭ লািতন পাঠ্য। 

(৯) ২ রাজা ৫:১ ইত্যািদ দ্রঃ। 

(১০) ২ কির ৪:১৮। 

(১১) ‘তাঁরই উত্তরণ’, অর্থাৎ ‘প্রভুর উত্তরণ’; কেননা যাত্রা ১২:১১ লািতন পাঠ্য অনুসাের 
‘প্রভুর উদ্দেেশ পাস্কা’ শব্দের বদেল ‘প্রভুর উত্তরণ’ বাক্যটাই ব্যবহৃত। 

(১২) মিথ ৩:১৪-১৫। 

(১৩) ১ িপ ২:২২। 

(১৪) মিথ ৩:১৬, ১৭; মার্ক ১:১০, ১১; লুক ৩:২২ দ্রঃ। 

(১৫) যোহন ১:৩৪; ২০:৮ দ্রঃ। 

(১৬) ১ কির ১০:১, ২। 



(১৭) ১ কির ১০:১১ দ্রঃ। 

(১৮) আিদ ৬:১২; ৯:১৭ দ্রঃ। 

(১৯) শ্রোতারা ইিতমধ্যে বাপ্তিস্ম গ্রহণ কেরেছ িবধায় পিবত্রজন বেল অিভিহত, অর্থাৎ তারা 
ঈশ্বেরর পিবত্রতার অিধকারী। 



২য় পুস্তক 

বাপ্তিস্ম িবষয়ক কােতেখিসস। 
পুস্তেকর িবষয়বস্তু এরূপ: 

১) জলপ্লাবন 
২) বেথ্‌সাথা জলকুণ্ডের সেই পক্ষাঘাতগ্রস্ত 
৩) বাপ্তিস্মের নানা দৃষ্টান্ত বা পূর্বচ্ছিব 
৪) বাপ্তিস্মের আরও বেিশ দৃষ্টান্ত বা পূর্বচ্ছিব 
৫) বাপ্তিস্ম-সূত্রটা ও পঞ্চাশত্তমী িদেন পিবত্র আত্মার আগমন 
৬) মানব-পতন, ও বাপ্তিস্মের মুক্তিদায়ী অনুগ্রহ 
৭) িতনবার িবশ্বাস-স্বীকারোক্তি; ২য় তৈলািভেষক 

১  জলপ্লাবন 

১। আমরা গতকাল এটা আলোচনা করেত শুরু কেরিছলাম যে, সেই জলপ্লাবেনও 
আেগ থেেকই বাপ্তিস্মের একটা দৃষ্টান্ত স্থিত িছল। জলপ্লাবন িক, এটা ছাড়া যে, তা হল 
এমন স্থান যেখােন ধর্মময়তাপ্রাপ্ত মানুষেক ধর্মময়তার বীজ-মাঠ হবার জন্য বাঁিচেয় রাখা 
হয় ও যেখােন পােপর মৃত্যু হয়? তাই, মানুষেদর পাপ বহুল ভােব বৃদ্ধিশীল হচ্ছিল 
দেেখ প্রভু বংশধর সহ সেই ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিেক বাঁিচেয় রাখেলন, িকন্তু জলেক পাহাড়-
পর্বেতর উপেরও ছিড়েয় পড়েত আেদশ িদেলন। এবং এইভােব সেই জলপ্লাবেন 
মাংেসর সমস্ত অবক্ষয় িবনষ্ট হল; কেবল সেই ধর্মপ্রাণ মানুেষর বংশ ও নমুনাই 
অবিশষ্ট হল। বাপ্তিস্ম যা, সেই জলপ্লাবন িক িঠক সেটার মত নয় যেখােন সমস্ত পাপ 
প্রক্ষািলত হয় ও কেবল ধর্মপ্রােণর মন ও অনুগ্রহ পুনরুত্থিত হয়? 

২। প্রেিরতদূত ঘোষণা কেরন, বহু ধরেনর বাপ্তিস্ম রেয়েছ, িকন্তু বাপ্তিস্ম এক (১)। 
কেন? কারণ িবধর্মীেদর নানা বাপ্তিস্ম আেছ, িকন্তু সেগুলো বাপ্তিস্ম নয়। নানা প্রক্ষালন 
আেছ, িকন্তু সেগুলো বাপ্তিস্ম হেত পাের না। মাংস প্রক্ষািলত হয়, িকন্তু দোষ িবলীন হয় 



না; বরং সেই প্রক্ষালেন লোেক দোষ-আক্রান্ত হয়। ইহুদীেদর মধ্যে নানা বাপ্তিস্ম িছল: 
কতগুলো অনাবশ্যক, অন্যগুলো দৃষ্টান্তেই বাপ্তিস্ম (২)। এবং িঠক সেই দৃষ্টান্তই আমােদর 
উপকাের এল, কেননা তা হল সত্যের একটা ইঙ্গিত । 

২  বেথ্‌সাথা জলকুণ্ডের সেই পক্ষাঘাতগ্রস্ত 

৩। গতকাল িক পাঠ করা হেয়িছল? পাঠ্য এটা িছল, িবেশষ িবেশষ সমেয় প্রভুর 
দূত জলকুণ্ডে নেেম যেেতন, ও যতবার সেই দূত নেেম যেেতন, ততবার জল কেঁেপ 
উঠত; ও জল কেঁেপ ওঠার পর যে প্রথম নামত, সে যে রোেগ‑ই ভুগত না কেন, তা 
থেেক সুস্থ হেয় উঠত  (৩)। এটা এমন, যা আমােদর আসন্ন প্রভু িযশু খ্রিষ্টের দৃষ্টান্ত 
িচহ্নিত কের। 

৪। একিট ‘দূত’ কেন? কারণ িতিন [খ্রিষ্ট] িনেজই হেলন মহা সুমন্ত্রণার দূত; 
‘িবেশষ িবেশষ সমেয়’, অর্থাৎ এমন সময় যা শেষ ক্ষেণর জন্য বাঁিচেয় রাখা হেয়িছল, 
যেন িতিন িঠক অস্ত ক্ষেণই িদন অিতক্রম করেত পােরন ও তার অস্ত ক্ষণ িবলম্বিত 
করেত পােরন। তাই, যতবার সেই দূত নেেম যেেতন, ততবার ‘জল কেঁেপ উঠত’। হয় 
তো তুিম বলেব, ‘জল কেন এখন কেঁেপ ওেঠ না?’ কারণটা শোন: অিবশ্বাসীেদর জন্য 
িচহ্ন, িবশ্বাসী যারা, তােদর জন্য িবশ্বাস (৪)। 

৫। ‘যে কেউ প্রথম জেল নামত, সে যে রোেগ‑ই ভুগত না কেন, তা থেেক সুস্থ হেয় 
উঠত’। ‘প্রথম’, এর অর্থ িক? সে িক সমেয় বা সম্মােন প্রথম? অর্থ দু’টোই বুেঝ নাও। 
সমেয়র কথা ধরেল তেব ‘যে প্রথম নামত’, সে আেগই সুস্থ হেয় উঠত, অর্থাৎ, 
িবধর্মীেদর চেেয় ইহুদী জনগণই আেগ সুস্থ হেয় উঠত। িকন্তু সম্মােনর কথা ধরেল তেব 
‘যে আেগ নামত’, অর্থাৎ যে ঈশ্বরভীিত, ধর্মময়তার জন্য আগ্রহ, অনুগ্রহ, ভালবাসা ও 
শুিচতা জন্য প্রীিতর অিধকারী িছল, সেই বরং সুস্থ হেয় উঠত। অথচ সেই সমেয় 
একজনমাত্রই ত্রাণ পেত; আিম বলিছ, সেই সমেয় দৃষ্টান্ত িহসােব ‘যে আেগ নামত’, 
সেই মাত্র সুস্থ হেয় উঠত। আহা, এর চেেয় সেই মণ্ডলীর অনুগ্রহ আর কতই না মহৎ 
যে-মণ্ডলীেত, যারা [জলকুণ্ডে] নােম, তারা সবাই পিরত্রাণ পায়। 



[যোহন ৫:৩ ইত্যািদ দ্রঃ] 
৬। িকন্তু তোমরা রহস্যটা লক্ষ কর: আমােদর প্রভু িযশু খ্রিষ্ট সেই জলকুণ্ডে 

আেসন। সেখােন বহু রোগী শুেয় িছল। এবং যেখােন একজনমাত্র িনরাময় হত, সেখােন 
যে বহু রোগী শুেয় থাকত তা তো বলা বাহুল্য। পের িতিন সেই পক্ষাঘাতগ্রস্ত মানুষেক 
বলেলন, ‘নেেম যাও’। সে উত্তের বলল, ‘আমার কেউ নেই’। লক্ষ কর সেই স্থান 
যেখােন তোমার বাপ্তিস্ম হয়, যেখান থেেক সেই বাপ্তিস্ম উৎপন্ন হয়: খ্রিষ্টের ক্রুশ থেেক, 
খ্রিষ্টের মৃত্যু থেেকই ছাড়া বাপ্তিস্ম আর কোথা থেেকই বা উৎসািরত হেত পাের? 
সেইখােন গোটা রহস্য রেয়েছ, কেননা িতিন তোমার জন্য যন্ত্রণাভোগ করেলন। তাঁরই 
মধ্যে তুিম মুক্তিপ্রাপ্ত; তাঁরই মধ্যে তুিম পিরত্রাণকৃত। 

৭। সে বলল, ‘আমার কেউ নেই’। অর্থাৎ, যেেহতু একিট মানুেষর মধ্য িদেয় মৃত্যু 
ও একিট মানুেষর মধ্য িদেয় পুনরুত্থান (৫), সেজন্য, আমােদর প্রভু িযশু খ্রিষ্ট যে কুমারী 
থেেক মাংস ধারণ কেরিছেলন, যে এটা িবশ্বাস করত না, সে নেেম যেেত পারত না, 
পিরত্রাণ পেেত পারত না। িকন্তু এই যে মানুষ ঈশ্বর ও মানুষেদর মধ্যে মধ্যস্ত সেই 
মানুষ িযশুর প্রতীক্ষায় িছল, তাঁরই প্রতীক্ষায় িছল যাঁর িবষেয় বলা হেয়িছল, প্রভু এমন 
মানুষেক প্রেরণ করেবন িযিন তােদর ত্রাণ করেবন (৬), সেই পক্ষাঘাতগ্রস্ত মানুষ বলল, 
‘আমার কেউ নেই’, এবং এইভােব সুস্থতায় আসবার যোগ্য হল, কারণ িযিন আসন্ন, সে 
তাঁর উপের িবশ্বাস রাখিছল। িকন্তু তবুও, সে যিদ এটা িবশ্বাস করত যে, সে যাঁেক 
আসন্ন বেল প্রত্যাশা করিছল িতিন ইিতমধ্যে এেসই গেিছেলন, তেব সে আরও উত্তম ও 
িসদ্ধপুরুষ হত। 

৩  বাপ্তিস্মের নানা দৃষ্টান্ত বা পূর্বচ্ছিব 

৮। এখন তুিম সেই ঘটনাগুলো একটার পর একটা লক্ষ কর। যখন কুষ্ঠরোগী সেই 
নামান শুচীকৃত হেয়িছেলন, তখন আমরা বেলিছলাম, যর্দেন একটা দৃষ্টান্ত আেগ থেেকই 
স্থিত িছল। বন্দিেদর সেই যে তরুণী, সে কে? মণ্ডলীর বাহ্যিক চেহারার অিধকারী ও 
একটা দৃষ্টান্তের প্রিতিনিধ একজন ছাড়া, সে কে? কেননা িবধর্মী যত জািত বন্দিই িছল; 



আিম তো কোন না কোন শত্রুর অধীনস্থ বন্দিত্বের কথা বলিছ না, িকন্তু সেই বন্দিত্বেরই 
কথা বলিছ যা আরও বেিশ মহত্তর, অর্থাৎ সেই তখনকার বন্দিত্ব যখন িদয়াবল িনেজর 
লোক সহ িনষ্ঠুর কর্তৃত্ব িদেয় প্রভুত্ব কের ও পাপীেদর বন্দি-ঘাড় িনেজর অধীেন রােখ। 

৯। তাই তোমার কােছ রেয়েছ একটা বাপ্তিস্ম; অন্য একটা বাপ্তিস্ম সেই জলপ্লাবেন 
রেয়েছ; তোমার কােছ তৃতীয় একটা বাপ্তিস্ম রেয়েছ, সেই সময়কার, যখন 
িপতৃপুরুষেদর লোিহত সাগের বাপ্তিস্ম হেয়িছল; তোমার কােছ চতুর্থ এক প্রকার বাপ্তিস্ম 
রেয়েছ, সেই জলকুণ্ডে বাপ্তিস্ম, যখন জল কেঁেপ উঠিছল। এখন আিম তোমােক িজজ্ঞাসা 
করিছ: যে বাপ্তিস্ম িদেয় খ্রিষ্ট মণ্ডলীেত বাপ্তিস্ম সম্পাদন কেরন, এই বাপ্তিস্মে যে তোমার 
কােছ ত্রিত্বের উপস্থিিত আেছ, তা তোমার িবশ্বাস করা উিচত িকনা। 

৪  বাপ্তিস্মের আরও বেিশ দৃষ্টান্ত বা পূর্বচ্ছিব 

১০। সেই অনুসােরই প্রভু িযশু িনেজই িনেজর সুসমাচাের প্রেিরতদূতেদর বেলন, 
তোমরা যাও, সকল জািতেক আমার িশষ্য কর; িপতা ও পুত্র ও পিবত্র আত্মা-নােম 
তােদর বাপ্তিস্ম দাও (৭)। এবাণী, ত্রাণকর্তারই বাণী। 

১১। হে মানুষ, আমােক বল: এিলয় স্বর্গ থেেক আগুন আহ্বান করেলন  (৮), ও 
আগুন নেেম এল; এিলেশয় প্রভুর নাম করেলন, ও িনমজ্জিত সেই কুড়ােলর ফলা জল 
থেেক উপের এল  (৯)। দেখ আর এক প্রকার বাপ্তিস্ম। কেন? কারণ প্রিতিট মানুষ 
বাপ্তিস্মের আেগ কুড়ােলর ফলাই যেন িনেচ চাপা রেয়েছ ও ডুেব যায়; তার বাপ্তিস্ম 
হওয়ার পর সে একটা কুড়ােলর ফলার মত নয়, িকন্তু হালকা ধরেনর ফলপ্রসূ কােঠর 
মত ভেেস ওেঠ। সেই অনুসাের, এখােনও আর এক ধরেনর দৃষ্টান্ত। যা দ্বারা কােঠর 
কতগুলো টুকরো কাটা হেয়িছল, তা িছল একটা কুড়াল। কুড়াল থেেক হাতল পেড় গেল, 
অর্থাৎ ফলাটা িনমজ্জিত হল। নবী-সন্তান যা করিছেলন তা জানেতন না, িকন্তু এটা মাত্র 
জানেতন, অর্থাৎ িতিন নবী এিলেশয়েক অনুনয় কেরিছেলন ও প্রিতকার যাচনা 
কেরিছেলন। পের এিলেশয় এক টুকরো কাঠ ফেলেলন, ও কুড়ােলর ফলাটা তুেল 



নেওয়া হল। তাই তুিম িক দেখেত পাচ্ছ, খ্রিষ্টের ক্রুেশ সকল মানুেষর রোগ-ব্যািধ তুেল 
নেওয়া হয়। 

১২। আরও একটা উদাহরণ (যিদও আমরা ধারাবািহকতা রাখিছ না); কেননা 
কেইবা খ্রিষ্টের সমস্ত কর্মকীর্তি উপলব্ধি করেত পাের, সেইভােব যেভােব প্রেিরতদূেতরা 
বর্ণনা করেলন? যখন মোিশ (১০) প্রান্তের এেসিছেলন ও লোকেদর িপপাসা পেেয়িছল ও 
লোেক মারার জেলর উৎেসর ধাের এেস জল পান করেত ইচ্ছা করিছল (কারণ যখন 
িতিন প্রথম এক িবন্দু জল আস্বাদ করেলন তখন িতক্ততা অনুভব করেলন ও তা পান 
করেত অক্ষম হেত লাগেলন), তখন, এর ফেল, মোিশ সেই জলাশেয় একটা লািঠ 
ফেলেলন, ও যে জল আেগ িতক্ত িছল, তা িমষ্ট হেত লাগল। 

১৩। এ ঘটনার অর্থ আর িকবা হেত পাের, এটা ছাড়া যে, ক্ষেয়র অধীন প্রিতিট 
সৃষ্টবস্তু সবার জন্য িতক্ত জল। অল্প সমেয়র জন্য িমষ্ট হেয়ও যে সৃষ্টবস্তু পাপ দূর কের 
িদেত অক্ষম তা িতক্ত। যখন তুিম পান করেব, তখন তোমার িপপাসা পােব; যখন 
পািনেয়র িমষ্টতা গ্রহণ করেব, তখন পুনরায় সেই িতক্ততা স্বাদ করেব। তাই জল িতক্ত, 
িকন্তু খ্রিষ্টের ক্রুশ (১১) তথা সেই স্বর্গীয় সাক্রােমন্ত গ্রহণ করার পেরই তা িমষ্ট ও সুেপয় 
হেত শুরু কের, এমনিক, যথার্থ ভােবই তা িমষ্ট, যেেহতু দোষ সিরেয় দেওয়া হল। 
তেমিন, যখন বাপ্তিস্ম একটা দৃষ্টান্তে তত মহৎ প্রভােবর অিধকারী, তখন তা সত্যে 
[অর্থাৎ বাস্তবতায়] আর কতই না মহত্তর প্রভােবর অিধকারী হেব? 

৫  বাপ্তিস্ম-সূত্রটা ও পঞ্চাশত্তমী িদেন পিবত্র আত্মার আগমন 

১৪। এসো, এখন ব্যাপারটা িবেবচনা কির। একজন যাজক আেসন; িতিন 
জলকুণ্ডের ধাের একটা প্রার্থনা উচ্চারণ কেরন; িতিন িপতার নাম ও পুত্রের ও পিবত্র 
আত্মার উপস্থিিত আহ্বান কেরন; িতিন স্বর্গীয় বাণী ব্যবহার কেরন। সেই বাণী এইজন্য 
স্বর্গীয়, কারণ তা খ্রিষ্টের সেই বাণী যা দ্বারা আমরা িপতা ও পুত্র ও পিবত্র আত্মা-
নােম (১২) বাপ্তিস্ম িদই। তাই, যখন মানুষেদর কথায়, পিবত্র একজন মানুেষর আহ্বােন 
ত্রিত্ব উপস্থিত হেলন, তখন, যেখােন অনন্তকালীন বাণী কার্যকারী, আর কতই না মহত্তর 



কারেণ সেখােন ত্রিত্ব উপস্থিত আেছন। পিবত্র আত্মা যে নেেম এেলন, তুিম িক তা 
জানেত ইচ্ছা কর? িতিন যে কপোত যেনই নেেম এেসিছেলন, তা তুিম শুেনছ। কপোত 
যেনই কেন? যােত অিবশ্বাসীরা িবশ্বােস আহূত হেত পাের। শুরুেত একটা িচহ্ন থাকা 
উিচত িছল; পরবর্তী প্রজন্মগুলোেত িসদ্ধতাই থাকা উিচত। 

[প্রেিরত ২:১, ৩ দ্রঃ] 
১৫। আরও একটা উদাহরণ গ্রহণ কের নাও: আমােদর প্রভু িযশু খ্রিষ্টের মৃত্যুর 

পের প্রেিরতদূেতরা একস্থােন িছেলন ও পঞ্চাশত্তমী িদেন প্রার্থনা করিছেলন, এবং হঠাৎ 
কের প্রচণ্ড বাতাস বেয় যাওয়ার মত মহৎ শব্দ হল, ও আগুেনর মতই যেন কতগুলো 
িজহ্বা দেখা িদল। পিবত্র আত্মার নেেম আসার কথা ছাড়া এটা আর িকবা বোঝােত 
পাের? িতিন অিবশ্বাসীেদর কােছ শারীিরক ভােবও িনেজেক দেখােত ইচ্ছা করিছেলন, 
অর্থাৎ িচহ্নের দ্বারা শারীিরক ভােব, একটা সাক্রােমন্ত দ্বারা আত্মিক ভােব। তাই তাঁর 
আগমেনর সাক্ষ্য প্রকাশ্য, িকন্তু এখন আমােদর উপের িবশ্বােসর িবেশষািধকার 
আরোিপত, কারণ শুরুেত িচহ্নগুলো অিবশ্বাসীেদর জন্য সম্পািদত হেয়িছল (১৩), িকন্তু 
এখন, মণ্ডলীর পূর্ণতায়, িচহ্নের দ্বারা নয়, িকন্তু িবশ্বাস দ্বারাই সত্য সংগ্রহ করেত হেব। 

৬  মানব-পতন, ও বাপ্তিস্মের মুক্তিদায়ী অনুগ্রহ 

১৬। এখন এসো, যা বাপ্তিস্ম বেল অিভিহত, সেিবষেয় আলোচনা কির। তুিম 
জলকুণ্ডের ধাের এেসিছেল; সেটার মধ্যে নেেম গেিছেল; মহাযাজেকর কথায় কান 
িদেয়িছেল; জলকুণ্ডের ধাের লেবীয়েদর ও প্রবীণেক দেেখিছেল। বাপ্তিস্ম িক? 

[আিদ ২:৭, ১৫-১৭; ৩:৬-২৪ দ্রঃ] 
১৭। আিদেত আমােদর প্রভু ঈশ্বর মানুষেক এমন ভােব িনর্মাণ করেলন যােত 

কের, সে পাপ আস্বাদ না কের যেন মৃত্যু দ্বারা মৃত্যুভোগ না কের। সে পােপ িলপ্ত হল; 
তােক মৃত্যুর অধীন করা হল; তােক পরমেদশ থেেক িবচ্যুত করা হল। িকন্তু, িযিন 
এমনটা ইচ্ছা কেরিছেলন, তাঁর সমস্ত মঙ্গলদান স্থায়ী থাকেব ও িতিন সােপর সমস্ত 
ফন্দি-িফিকর বািতল করেবন, ও অমঙ্গল সমস্ত িকছুও বািতল করেবন, সেই প্রভু তবুও 



আেগ মানুেষর উপের এই দণ্ডজ্ঞা আনেলন, তুিম ধুলো, আর ধুলোেতই আবার িফের 
যােব (১৪), এবং মানুষেক মৃত্যুর অধীন করেলন। এটা ঐশ্বিরক এমন দণ্ডাজ্ঞা িছল যা 
মানব অবস্থা দ্বারা সমাধান করা সম্ভব িছল না। একটা প্রিতকার দেওয়া হল: মানুষ 
মরেব ও পুনরুত্থান করেব। কেন? যােত কের, যা আেগ অিভশােপর একটা জায়গায় 
স্থান িদেয়িছল , তাও যেন মঙ্গলদােনর একটা জায়গায় স্থান দেয়। সেই ‘তা’, মৃত্যু ছাড়া 
আর িকবা হেত পাের? তুিম িক িজজ্ঞাসা করছ তা কেমন হেত পাের? কারণ মৃত্যু 
হস্তক্ষেপ করায় পাপেক শেষ কের দেয়  (১৫)। কেননা আমােদর যখন মৃত্যু হয়, তখন 
অবশ্যই পাপ করা বন্ধ কির। দণ্ডাজ্ঞা-পূরণ এমনটা মেন হল, যে মানুষেক 
জীবনযাপেনর জন্য গড়া হেয়িছল, সে যিদ পাপ না কের, তেব মরেত শুরু করেব। িকন্তু 
যােত ঈশ্বেরর িচরস্থায়ী অনুগ্রহ দৃঢ়স্থায়ী হেত পাের, সেজন্য মানুষ মরল, িকন্তু খ্রিষ্ট সেই 
পুনরুত্থান পেেলন, অর্থাৎ, সােপর প্রতারণা দ্বারা হারানো স্বর্গীয় মঙ্গলদান পুনঃপ্রিতষ্ঠিত 
করার উপায় পেেলন। তাই দু’টোই আমােদর পক্ষে, কেননা মৃত্যু হল পােপর সমাপ্তি ও 
পুনরুত্থান হল প্রকৃিতেক পুনর্নিমাণ। 

১৮। তথািপ, পােছ এই জগেত িদয়াবেলর প্রতারণা ও ফাঁদ জয়ী হয়, সেজন্য 
বাপ্তিস্ম উদ্ভাবন করা হল। শোন শাস্ত্র, এমনিক ঈশ্বেরর পুত্রই এই বাপ্তিস্ম সম্পর্কে িক 
বেলন; িতিন বেলন, যারা যোহেনর বাপ্তিস্মে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করেত ইচ্ছা কেরিন, সেই 
ফিরিসরা ঈশ্বেরর পিরকল্পনা ব্যর্থ কের িদল (১৬)। তাই বাপ্তিস্ম হল ঈশ্বেরর পিরকল্পনা। 
আহা, কেমন মহৎ সেই অনুগ্রহ, যেখােন ঈশ্বেরর পিরকল্পনা িবরাজ কের। 

১৯। তাই একথা শোন: যােত এই জগেতও িদয়াবেলর চাপ িবলীন করা যেেত 
পাের, সেজন্য এমনটা উদ্ভাবন করা হল, কেমন কের মানুষ জীিবত অবস্থায় মরেব ও 
জীিবত অবস্থায় পুনরুত্থান করেব। ‘জীিবত’, এটা িক? তা হল দেেহর জীবন্ত জীবন 
যখন সেই দেহ জলকুণ্ডে এল ও সেই জলকুণ্ডে িনমজ্জিত হল। মািট থেেক আগত হওয়া 
ছাড়া জল িক? তাই স্বর্গীয় দণ্ডাজ্ঞা মৃত্যুর বোধহীনতা ছাড়াই পূরণকৃত হয়। যেেহতু তুিম 
ডুব দাও, সেজন্য ‘তুিম ধুলো, আর ধুলোেতই আবার িফের যােব’ দণ্ডাজ্ঞাটা পূরণ হয়। 
যখন দণ্ডাজ্ঞা পূরণ করা হেয় থােক, তখন স্বর্গীয় মঙ্গলদান ও প্রিতকােরর সুযোগ হয়। 
তাই জল মািট থেেক আগত, িকন্তু আমােদর জীবেনর সম্ভাবনা এমনটা হেত িদত না, 



আমােদর মািট দ্বারা ঢাকা হেব ও আমরা মািট থেেক পুনরুত্থান করব। ফলত, মািট 
প্রক্ষািলত কের না, জলই প্রক্ষািলত কের। সুতরাং, জলকুণ্ড সমািধদান স্বরূপ। 

৭  িতনবার িবশ্বাস-স্বীকারোক্তি 

২য় তৈলািভেষক 
২০। তোমােদর িজজ্ঞাসা করা হেয়িছল, ‘তুিম িক সর্বশক্তিমান িপতা ঈশ্বের িবশ্বাস 

কর?’ তুিম বেলিছেলন, ‘আিম িবশ্বাস কির’, ও তখন ডুব িদেয়িছেল, অর্থাৎ তুিম 
সমািহত হেয়িছেল। তোমােক পুনরায় িজজ্ঞাসা করা হেয়িছল, ‘তুিম িক আমােদর প্রভু 
িযশু খ্রিষ্টে ও তাঁর ক্রুেশ িবশ্বাস কর?’ তুিম বেলিছেলন, ‘আিম িবশ্বাস কির’, ও তখন 
ডুব িদেয়িছেল। তাই তুিমও খ্রিষ্টের সঙ্গে সমািহত হেয়িছেল  (১৭)। কেননা যে খ্রিষ্টের 
সঙ্গে সমািহত হয়, সে খ্রিষ্টের সঙ্গে পুনরুত্থিত হয়। তৃতীয়বােরর মত তোমােক 
িজজ্ঞাসা করা হেয়িছল, ‘তুিম িক পিবত্র আত্মায়ও িবশ্বাস কর?’ তুিম বেলিছেলন, ‘আিম 
িবশ্বাস কির’, তখন তুিম তৃতীয় বােরর মত ডুব িদেয়িছেলন, যােত সেই ত্রিিবধ 
স্বীকারোক্তি তোমার আেগকার জীবেনর বহুিবধ পতন ক্ষমা কের। 

২১। অবেশেষ, তোমােদর একটা উদাহরণ দেবার জন্য, পিবত্র প্রেিরতদূত সেই 
িপতর  (১৮), (যেভােব মেন হচ্ছিল, সেই অনুসাের প্রভুর যন্ত্রণাভোেগর সমেয় িনেজর 
মানব অবস্থার দুর্বলতার দরুন পিতত হবার পর), িযিন আেগ অস্বীকার কেরিছেলন, 
তারপের, িতিন যেন সেই পতন মুিছেয় িদেত ও পূরণ করেত পােরন, সেজন্য তাঁেক 
তৃতীয় বােরর মত িজজ্ঞাসা করা হয়, িতিন খ্রিষ্টেক ভালবােসন িকনা। তখন িতিন 
বেলিছেলন, ‘আপিন জােনন যে, আিম আপনােক ভালবািস’। িতিন তৃতীয় বােরর মত 
তা বেলিছেলন, যেন তৃতীয় বােরর মত ক্ষমার পাত্র হেত পােরন। 

২২। তাই িপতা এইভােব পাপ ক্ষমা কেরন; পুত্র এইভােব ক্ষমা কেরন; পিবত্র 
আত্মাও এইভােব ক্ষমা কেরন। িকন্তু, আমরা যে একমাত্র নােম, তথা, িপতা, ও পুত্র, ও 
পিবত্র আত্মা-নােম  (১৯) বাপ্তিস্ম গ্রহণ কির, তােত তুিম িবস্মিত হয়ো না, কারণ িতিন 
সেই একমাত্র নােমর কথা বলেলন যেখােন একমাত্র সত্তা, একমাত্র ঈশ্বরত্ব, একমাত্র 



মিহমা রেয়েছ। এটাই সেই নাম যা িবষেয় বলা হল, কেবল এই নামগুেণই সবাই 
পিরত্রাণ পেেত পাের বেল স্থির করা আেছ  (২০)। এই নামগুেণই তোমােদর সবাইেক 
পিরত্রাণ করা হেয়েছ, তোমােদর সবাইেক জীবেনর অনুগ্রেহর কােছ িফিরেয় আনা 
হেয়েছ। 

২৩। এজন্য, তোমরা যেভােব আজেকর পােঠ শুেনছ, সেই অনুসাের প্রেিরতদূত 
এমনটা ঘোষণা কেরন, যারা বাপ্তিস্ম গ্রহণ কের, তারা সবাই খ্রিষ্টের মৃত্যুেতই বাপ্তিস্ম 
গ্রহণ কের  (২১)। ‘মৃত্যুেতই’, এর অর্থ কী? অর্থ হল, যেমন খ্রিষ্ট মরেলন, তেমিন 
তোমারও পক্ষে মৃত্যুেক আস্বাদ করা উিচত; যেমন খ্রিষ্ট পােপর কােছ মরেলন ও 
ঈশ্বেরর উদ্দেেশ জীিবত আেছন, তেমিন তোমারও পক্ষে বাপ্তিস্ম সাক্রােমন্তের মধ্য িদেয় 
পােপর আেগকার আকর্ষেণর কােছ মরা উিচত ও খ্রিষ্টের অনুগ্রহ দ্বারা পুনরুত্থান করা 
উিচত। তাই মৃত্যু আেছ বেট, িকন্তু শারীিরক মৃত্যুর সত্যে [অর্থাৎ বাস্তবতায়] নয়, িকন্তু 
সাদৃশ্যেই মৃত্যু। কেননা যখন তুিম ডুব দাও, তখন মৃত্যু ও সমািধর সাদৃশ্য ধারণ কর, 
সেই ক্রুেশর সাক্রােমন্ত গ্রহণ কর, কারণ খ্রিষ্ট ক্রুেশ ঝুলিছেলন ও তাঁর দেহ পেেরক 
িদেয় বিঁিধেয় দেওয়া হেয়িছল। তাই তুিম তাঁর সঙ্গে ক্রুেশ িবদ্ধ  (২২), তুিম খ্রিষ্টেেত 
আঁকেড় আছ, তুিম আমােদর প্রভু িযশু খ্রিষ্টের পেেরেক আঁকেড় আছ, পােছ িদয়াবল 
তাঁর কাছ থেেক তোমােক কেেড় িনেত পাের। মানব অবস্থার দুর্বলতা যােক িফিরেয় 
আনবার জন্য ডােক, খ্রিষ্টের সেই পেেরক সেই তোমােক ধের রাখুক। 

২৪। তাই তুিম ডুব িদেয়িছেল; তুিম যাজেকর কােছ এেসিছেল। িতিন তোমােক িক 
বেলিছেলন? িতিন বেলিছেলন, ‘িযিন জল ও পিবত্র আত্মা দ্বারা তোমােক নব জন্ম দান 
কেরেছন ও তোমার সমস্ত পাপ ক্ষমা কেরেছন, সেই সর্বশক্তিমান িপতা ঈশ্বর িনেজই 
অনন্ত জীবেনর উদ্দেেশ তোমােক তৈলািভিষক্ত করেবন’। দেখ িকেসর উদ্দেেশ তোমােক 
তৈলািভিষক্ত করা হেয়িছল; িতিন বেলিছেলন, ‘অনন্ত জীবেনর উদ্দেেশ’। সেই জীবেনর 
চেেয় এই জীবনেক পছন্দ করো না। উদাহরণ স্বরূপ, যিদ কোন শত্রু জেেগ ওেঠ, সে 
যিদ তোমার িবশ্বাস কেেড় িনেত ইচ্ছা কের, কোন একজন যেন অপরাধ কের সেই 
লক্ষ্যে সে যিদ মৃত্যুর হুমিক দেয়, তাহেল তুিম যে িক বেেছ নেেব তােত সাবধান হও। 



যার মধ্যে তুিম তৈলািভিষক্ত নও, তা বেেছ িনয়ো না, িকন্তু তা‑ই বেেছ নাও যার মধ্যে 
তুিম তৈলািভিষক্ত, যােত অস্থায়ী জীবেনর চেেয় অনন্ত জীবন পছন্দ কর। 

———————— 

(১) এেফ ৪:৫। 

(২) িহব্রু ৬:২; ৯:১০ দ্রঃ। 

(৩) যোহন ৫:৪। 

(৪) ১ কির ১৪:২২ দ্রঃ। 

(৫) ১ কির ১৫:২১ দ্রঃ। 

(৬) ইশা ১৯:২০ লািতন পাঠ্য। 

(৭) মিথ ২৮:১৯। 

(৮) ১ রাজা ১৮:৩৬-৩৮ দ্রঃ। 

(৯) ২ রাজা ৬:৫-৭ দ্রঃ। 

(১০) যাত্রা ১৫:২২-২৫ দ্রঃ। 

(১১) পাস্কা-রােত বাপ্তিস্ম দেওয়ার আেগ িবশপ জলকুণ্ড পিবত্রিত করার জন্য ক্রুশিট জেলর 
মধ্যে নািমেয় ক্রুশিচহ্ন আঁকেতন। 

(১২) মিথ ২৮:১৯। 

(১৩) ১ কির ১৪:২২। 

(১৪) আিদ ২:৭, ১৫-১৭; ৩:৬-২৪ দ্রঃ। 

(১৫) িহব্রু ৯:১৫, ১৬ দ্রঃ। 

(১৬) লুক ৭:৩০ দ্রঃ। 

(১৭) রো ৬:৪; কল ২:১২ দ্রঃ। 

(১৮) যোহন ১৮:২৫-২৭; ২১:১৫-১৮ দ্রঃ। 

(১৯) মিথ ২৮:১৯। 

(২০) প্রেিরত ৪:১২ দ্রঃ। 

(২১) রো ৬:৩ দ্রঃ। 



(২২) গা ২:১৯ দ্রঃ। 



৩য় পুস্তক 

বাপ্তিস্ম ও দৃঢ়ীকরণ িবষয়ক কােতেখিসস। 
পুস্তেকর িবষয়বস্তু এরূপ: 

১) মাথায় গন্ধিনর্যাস-খ্রিষ্মািভেষক ও পাদপ্রক্ষালন 
২) দৃঢ়ীকরণ সাক্রােমন্ত ও বাপ্তিস্মের ফল 

১  মাথায় গন্ধিনর্যাস-খ্রিষ্মািভেষক ও পাদপ্রক্ষালন 

১। আমরা গতকাল সেই জলকুণ্ড িবষেয় কথা বেলিছলাম যা দেখেত এক প্রকার 
সমািধর (১) মত যার মধ্যে আমরা িপতা ও পুত্র ও পিবত্র আত্মায় িবশ্বাস কের গৃহীত ও 
িনমজ্জিত ও উত্থিত হই, অর্থাৎ পুনরুত্থিত হই। তাছাড়া, তুিম মাথায় গন্ধিনর্যাস অর্থাৎ 
মলম গ্রহণ কর। মাথায় কেন? কারণ শলোমন বেলন, প্রজ্ঞাবােনর চোখ তার মাথায় 
রেয়েছ (২)। কেননা অনুগ্রহ ছাড়া প্রজ্ঞা শীতল হয়, িকন্তু যখন প্রজ্ঞা অনুগ্রহ গ্রহণ কের 
থােক, তখন তার কর্ম িসদ্ধতামণ্ডিত হেত শুরু কের। এটা নবজন্ম বেল। 

২। নবজন্ম িক? সেটার অর্থ তুিম প্রেিরতেদর কার্যিববরণীেত পাও, কেননা এমনটা 
মেন হয় যে, ‘তুিম আমার পুত্র; আিম আজ তোমােক জন্ম িদলাম  (৩), দ্বিতীয় 
সামসঙ্গীেত উল্লিিখত সেই পদ পুনরুত্থানেক িনর্দেশ কের। কেননা পিবত্র প্রেিরতদূত 
িপতর (৪) প্রেিরতেদর কার্যিববরণীেত তা একইভােবই ব্যাখ্যা করেলন, তথা, সেসমেয়, 
যখন পুত্র মৃতেদর মধ্য থেেক পুনরুত্থিত হেয়িছেলন, তখন িপতার কণ্ঠ ধ্বিনত 
হেয়িছল, তুিম আমার পুত্র; আিম আজ তোমােক জন্ম িদলাম’। সুতরাং, িতিন ‘মৃতেদর 
মধ্য থেেক প্রথমজাত  (৫) বেলও অিভিহত। তাই, আমরা যে মৃত্যু থেেক জীবেন 
পুনরুত্থিত হই, এটা ছাড়া পুনরুত্থান কী? সেই অনুসাের, যেেহতু বাপ্তিস্ম মৃত্যুর সাদৃশ্য, 
সেজন্য, িনর্দ্বিধায়ই বাপ্তিস্মেও যখন তুিম ডুব দাও ও পুনরুত্থিত হও, তখন তা 
পুনরুত্থােনর সাদৃশ্য হেয় ওেঠ। এইভােব, প্রেিরতদূেতর ব্যাখ্যা অনুসাের  (৬), যেমন 
পুনরুত্থান িছল নবজন্ম, তেমিন জলকুণ্ড থেেক পুনরুত্থানও নবজন্ম। 



৩। িকন্তু জেল এই ডুব দেওয়াটা িদেয় তুিম িক বলেত চাও? এই কারেণই িক তুিম 
ঘোরাঘুির কর? এইজন্যই িক সন্দিগ্ধতা তোমােক ধের রাখেছ? বাস্তিবকই আমরা পিড়, 
ভূিম িনেজ থেেক ফল উৎপন্ন করুক, ও পৃিথবী ফলশালী ফল উৎপন্ন করুক (৭); একই 
প্রকাের তুিম জল সম্পর্কেও এটা পেড়ছ, জলরািশ অসংখ্য প্রাণী উৎপন্ন করুক (৮), ও 
প্রাণীগুলো জন্ম িনল। অবশ্যই, এগুলো সৃষ্টির আিদেতই িছল, িকন্তু তোমার জন্য 
এমনটা সংরক্ষিত হেয়িছল যেন জলই অনুগ্রেহর উদ্দেেশ তোমােক নবজন্ম দান করেব, 
সেইভােব যেভােব জল অন্য সবিকছু জীবেন জিনত কেরিছল। মােছর অনুকরণ কর, সে 
তো অবশ্যই কম অনুগ্রহ পেল, তবু তা তোমার কােছ িবস্মেয়র বস্তু হওয়া উিচত। সে 
তো সমুদ্রে রেয়েছ, আবার ঊর্মিমালার উপেরও রেয়েছ; সে সমুদ্রে রেয়েছ ও 
জলতরঙ্গের উপর িদেয় সাঁতার দেয়। সমুদ্রে ঝড় িবক্ষুব্ধ, তুফান িচৎকার কের, িকন্তু 
মাছটা সাঁতার দেয়, িনমজ্জিত হয় না, কেননা সে সাঁতার িদেত অভ্যস্ত। তাই তোমার 
কােছও এই জগৎ সমুদ্র স্বরূপ; তার নানা জলতরঙ্গ, ভারী ঊর্মিমালা, কঠোর ঝড় 
আেছ। এবং তুিম এমন মাছ হও যােত এযুেগর ঊর্মিমালা তোমােক িনমজ্জিত না কের। 
তাছাড়া, িপতা পুত্রেক সুন্দরভােবই বেলন, ‘আিম আজ তোমােক জন্ম িদলাম’; অর্থাৎ, 
যখন তুিম জনগেণর মুক্তিকর্ম সাধন কেরছ  (৯), যখন তুিম তােদর স্বর্গরাজ্যে আহ্বান 
কেরছ, যখন তুিম আমার ইচ্ছা পূরণ কেরছ, তখন তুিম প্রমাণ কেরছ, তুিম আমার 
পুত্র’। 

৪। তুিম জলকুণ্ড থেেক বেিরেয় উেঠিছেল। তারপর আর কী হল? তুিম পাঠ 
শুেনিছেল। কোমের বাঁধা যাজক (কেননা যিদও প্রবীেণরাও একাজ সম্পাদন কেরন, তবু 
মহাযাজক [অর্থাৎ িবশপ] দ্বারাই এ সেবাকর্মের সূত্রপাত হয়), তেব আিম বলিছলাম, 
মহাযাজকই কোমর বেঁেধ তোমার পা ধুেয় িদেয়িছেলন। এ কেমন রহস্য? অবশ্যই, তুিম 
এটা শুেনছ যে, অন্যান্য িশষ্যেদর পা ধুেয় দেওয়ার পর প্রভু িপতেরর কােছ এেসিছেলন, 
ও িপতর তাঁেক বেলিছেলন, আপিন িক আমার পা ধুেয় দেন? (১০)। অর্থাৎ, ‘আপিন যে 
প্রভু, আপিনই িক একটা দােসর পা ধুেয় দেন? আপিন যে ত্রুিটহীন, সেই আপিন িক 
আমার পা ধুেয় দেন? স্বর্গের প্রেণতা যে আপিন, সেই আপিন িক আমার পা ধুেয় দেন?’ 
তুিম তো একথা অন্যত্রও পেেত পার (১১): িতিন যোহেনর কােছ এেনিছেলন ও যোহন 



তাঁেক বেলিছেলন, ‘আমারই তো আপনার হােত বাপ্তিস্ম নেওয়া দরকার, আর আপিন 
নািক আমার কােছ আসেছন!’ আিমই পাপী, আর আপিন একটা পাপীর কােছ আসেছন 
যােত আপিন যে কোনও পাপ কেরনিন (১২), সেই আপিন িনেজর পাপ সঁেপ দেন? সেই 
‘সমস্ত ধর্মময়তা’ দেখ, িবনম্রতা দেখ, অনুগ্রহ দেখ, পিবত্রীকরণ দেখ। িতিন বলেলন, 
আিম তোমােক ধৌত না করেল আমার সঙ্গে তোমার কোন অংশ নেই (১৩)। 

৫। আমােদর কােছ এটা অজানা নয় যে, যার দৃষ্টান্ত ও রূপ আমরা [অর্থাৎ িমলান 
মণ্ডলী] সমস্ত িকছুেত পালন কির, সেই রোম মণ্ডলীেত এই প্রথা প্রচিলত নয়। অথচ পা 
ধোয়ানোর প্রথা তার [অর্থাৎ রোম মণ্ডলীর] নেই। তাই এটা তুিম ভাব যে, এমনটা হেত 
পাের বহু লোকেদর কারেণই এই প্রথা িমিলেয় গেল। তথািপ কেউ না কেউ রেয়েছ যারা 
বেল ও ছুতা িহসােব এই যুক্তি উপস্থাপন কের যে, প্রথাটা রহস্যেেত সম্পাদন করেত 
নেই, বাপ্তিস্ম অনুষ্ঠােনও নয়, নবজন্ম অনুষ্ঠােনও নয়, িকন্তু পা একিট অিতিথর জন্যই 
যেন ধুেয় দেওয়া হয়। িকন্তু একটা িবনম্রতা সংক্রান্ত ব্যাপার, অন্যটা পিবত্রীকরণই 
সংক্রান্ত ব্যাপার। অবেশেষ, রহস্যটা যে সেইসঙ্গে পিবত্রীকরণও, তার প্রমাণ স্বরূপ এটা 
শোন: ‘আিম তোমােক ধৌত না করেল আমার সঙ্গে তোমার কোন অংশ নেই’। তাই 
আিম একথা বলিছ, িকন্তু আিম যে অন্যেদর ভর্ৎসনা করিছ এমন নয়, িকন্তু আমার 
আপন অনুষ্ঠানগুলোর সমর্থন করার জন্যই একথা বলিছ। আিম সবিকছুেত রোম 
মণ্ডলীর অনুসরণ করেত আকাঙ্ক্ষা কির, তথািপ আমরাও মানব চেতনার অিধকারী; 
তাই, যা অন্যান্য সকল স্থােন যথার্থ ভােব সংরক্ষিত হয়, আমরাও আরও বেিশ যথার্থ 
ভােব তা সংরক্ষণ কির। 

৬। আমরা স্বয়ং প্রেিরতদূত িপতরেক অনুসরণ কির: আমরা ততাঁর ভক্তিেত 
আঁকেড় আিছ। এেত রোম মণ্ডলী কী জবাব দেয়? অবশ্যই, আমােদর কােছ একথার 
প্রকৃত প্রেণতা হেলন সেই প্রেিরতদূত িপতর িযিন রোম মণ্ডলীর যাজক িছেলন, সেই যে 
িপতর িনেজই একসমেয় বলেলন, প্রভু, আমার পা শুধু নয়, আমার হাত ও মাথাও ধুেয় 
িদন  (১৪)। িবশ্বাসেক লক্ষ কর: িতিন যে আেগ একটা ছুতা উপস্থাপন করেলন, তা 
িবনম্রতার ব্যাপার; িতিন যে পের িনেজেক িনেবদন করেলন, তা ভক্তি ও িবশ্বােসর 
ব্যাপার। 



৭। যেেহতু িতিন ‘হাত ও মাথার’ কথা উল্লেখ কেরিছেলন, সেজন্য প্রভু উত্তের 
তাঁেক বেলিছেলন, যে স্নান কেরেছ, পুনরায় তার ধৌত হওয়ার প্রয়োজন নেই, কেবল 
তার পা ধৌত করার দরকার আেছ (১৫)। এটা কেন? কারণ বাপ্তিস্মে সমস্ত অপরাধ ধৌত 
হয়। এইভােব অপরাধ দূের সের যায়। িকন্তু, যেেহতু আদমেক িদয়াবল দ্বারা উল্টিেয় 
দেওয়া হেয়িছল  (১৬) ও িবষ তার পােয়র উপের ঢেেল দেওয়া হেয়িছল, সেজন্য তুিম 
সেই অনুসাের িনেজর পা ধুেয় নাও, যােত এই যে অঙ্গে সাপটা ওত পেেত রেয়েছ, সেই 
অঙ্গে পিবত্রীকরেণর মহত্তর সহায়তা যোগ করা যেেত পাের, যােত কের সে 
পরবর্তীকােল তোমােক উল্টিেয় িদেত না পাের। অতএব, তুিম পা ধুেয় নাও যেন 
সাপটার িবষ ধুেয় ফেলেত পার। কাজটা িবনম্রতার জন্যও উপকারী, যােত বাধ্যতা 
ক্ষেত্রে যা আমরা অবজ্ঞা কির, রহস্য সম্পাদেন যেন সেিবষেয় লজ্জাবোধ না কির। 

২  দৃঢ়ীকরণ সাক্রােমন্ত ও বাপ্তিস্মের ফল 

৮। এসব িকছুর পের একটা আত্মিক মুদ্রাঙ্কন অনুসরণ কের যা িবষেয় তোমরা 
আজেকর পােঠ শুেনছ, কেননা জলকুণ্ডের পের িসদ্ধীকরণ (১৭) অনুষ্ঠানরীিত থেেক যায়, 
যখন যাজেকর িমনিতেত পিবত্র আত্মােক বর্ষণ করা হয়: প্রজ্ঞা ও সুবুদ্ধির আত্মা, 
সুমন্ত্রণা ও পরাক্রেমর আত্মা, জ্ঞান ও ধর্মভক্তির আত্মা, পিবত্র ভীিতর আত্মা  (১৮): 
এগুলো কেমন যেন [পিবত্র] আত্মার সপ্ত গুণ। 

৯। এটা স্পষ্ট যে, সমস্ত সপ্ত গুণ পিবত্র আত্মা সম্পর্কিত; িকন্তু বলেত গেেল, 
এগুলো মৌিলক, কেমন যেন তাঁর প্রধান গুণাবিল। কেননা ধর্মভক্তির মত এত প্রধান 
কীবা আেছ? ঈশ্বরজ্ঞােনর মত এত প্রধান িক আেছ? পরাক্রেমর মত এত প্রধান িক 
আেছ? ঈশ্বেরর সুমন্ত্রণার মত এত প্রধান িক আেছ? ঈশ্বরভীিতর মত এত প্রধান িক 
আেছ? এই জগৎভীিত যেমন দুর্বলতা স্বরূপ, তেমিন ঈশ্বরভীিত মহৎ দৃঢ়তা স্বরূপ। 

১০। যখন তোমােক মুদ্রাঙ্কেন িচহ্নিত করা হয়, তখন এগুলোই হল সপ্ত গুণ। 
কেননা, পিবত্র প্রেিরতদূেতর বাণীমত, যেেহতু, িতিন বেলন, আমােদর প্রভুর প্রজ্ঞা 
বহুিবিচত্র  (১৯) ও ঈশ্বেরর প্রজ্ঞা বহুিবিচত্র, সেজন্য, বহুিবধ ও িবিবধ গুণাবিলর 



অিধকারী সেই পিবত্র আত্মাও বহুিবিচত্র। এজন্য িতিন পরাক্রমসমূেহর ঈশ্বর (২০) বেল 
অিভিহত: এ এমন সংজ্ঞা যা িপতা ও পুত্র ও পিবত্র আত্মা ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যেেত 
পাের। িকন্তু এটা অন্য আলোচনার িবষয়বস্তু, অন্য সমেয়র বক্তব্য। 

১১। এটার পের িক আেস? তুিম বেিদর কােছ আসেত সক্ষম। যেেহতু তুিম 
এেসছ, সেজন্য তুিম এমনটা দেখেত সক্ষম যা আেগ কখনও দেখিন। এটা সেই রহস্য 
যার কথা তুিম সুসমাচাের পেড়ছ (২১); িকন্তু তবুও তুিম যিদ সেই কথা পেড় না থাক, 
তেব অবশ্যই সেই কথা শুেনছ: একটা অন্ধ লোক িনরাময় হবার জন্য প্রভুর কােছ 
িনেজেক অর্পণ করল, এবং িযিন কেবল বাণী ও বচন দ্বারা অন্যেদর িনরাময় কেরিছেলন 
ও িনেজর প্রভােব চোেখর আলো িফিরেয় িদেয়িছেলন, তথািপ, যোহন অনুসাের রিচত 
সুসমাচার পুস্তেক, সেই যে যোহন সত্যিকাের বািক অন্যেদর চেেয় মহৎ রহস্যগুিল 
দেেখিছেলন, বর্ণনা কেরিছেলন ও ঘোষণা কেরিছেলন, িতিন তাঁরই [অর্থাৎ প্রভুরই] 
মধ্যে এই রহস্যেক একটা পূর্বদৃষ্টান্ত িহসােব উপস্থাপন করেত ইচ্ছা করেলন। সকল 
সুসমাচার-রচিয়তা ও সকল প্রেিরতদূত পিবত্র িছেলন বৈিক; সেই িবশ্বাসঘাতক বােদ, 
সবাই পিবত্র িছেলন। তথািপ, িযিন সবার শেেষই সুসমাচার িলেখিছেলন, সেই পিবত্র 
যোহন খ্রিষ্টের দ্বারা দাবীকৃত ও বেেছ নেওয়া বন্ধু িহসােবই যেন, এক প্রকার মহত্তর তুির 
দ্বারা অনন্তকালীন রহস্যগুিল ব্যক্ত করেলন। িতিন যা িকছু বলেলন, তা সবই একটা 
রহস্য। অন্য একজন রচিয়তা এটা বলেলন, অন্ধ একটা মানুষ িনরাময় হেয়িছল (২২): 
মিথ একথা বলেলন, লুক একথা বলেলন, মার্ক একথা বলেলন। তেব যোহন একাই যা 
বেলন, তা িক? িতিন কাদা িনেয় লোকিটর চোেখ তা মািখেয় িদেলন; এবং তােক 
বলেলন, িসলোয়ােম যাও। সে উেঠ চেল গেল, ধুেয় ফেলল ও চোেখ দেখেত দেখেত 
িফের এল (২৩)। 

১২। তুিমও তোমার হৃদেয়র চোেখর কথা িবেবচনা কর। তুিম শারীিরক চোখ িদেয় 
শারীিরক িবষয়গুলো দেেখছ, িকন্তু যা সাক্রােমন্ত সংক্রান্ত, সেই সমস্ত িকছু তুিম তখনও 
হৃদেয়র চোখ িদেয় দেখেত সক্ষম িছেল না। তাই, যখন তুিম [বাপ্তিস্মপ্রার্থী িহসােব] 
তোমার নাম িদেয়িছেলন, তখন িতিন কাদা িনেয় তা তোমার চোেখ মািখেয় 
িদেয়িছেলন। এটার অর্থ িক? অর্থটা এই: তুিম তোমার পাপ স্বীকার কেরিছেল, তুিম 



িনেজর িবেবক পরীক্ষা কেরিছেল, তুিম তোমার সমস্ত পাপকর্মের জন্য প্রায়শ্চিত্ত সাধন 
কেরিছেল, অর্থাৎ, তুিম মানব প্রজন্মের িনয়িত িচেন ফেেলিছেল। কেননা, যে বাপ্তিস্মের 
কােছ আেস, পাপ স্বীকার না করেলও সে তার সেই আসাটায় সমস্ত পাপ স্বীকার করার 
দািবটা পূরণ কের, কেননা সে বাপ্তিস্ম পাবার অন্বেষণ কের যােত ধর্মময়তা লাভ করেত 
পাের, অর্থাৎ সে যেন দোষ থেেক অনুগ্রেহ পার হেত পাের। 

১৩। এটা অসার ব্যাপার বেল গণ্য করো না। এমন কেউ রেয়েছ যে (আিম তো 
এিবষেয় সুিনশ্চিত যে, কেউ না কেউ একথা বেলেছ), যখন আমরা তােক বেলিছলাম, 
‘জীবেনর এই সমেয় তোমার পক্ষে অবশ্যই বাপ্তিস্ম গ্রহণ করা উিচত’, তখন সে 
বেলিছল, ‘কেন বাপ্তিস্ম গ্রহণ করব? আমার তো কোন পাপ নেই; আিম কোন পােপ 
কখনও পিতত হইিন, তাই না?’ তার কাদা িছল না, কারণ খ্রিষ্ট তার গােয় মািখেয় 
দেনিন, অর্থাৎ, খ্রিষ্ট তাঁর চোখ খুেল দেনিন, কেননা এমন মানুষ নেই যে পাপিবহীন। 

১৪। তেব সে‑ই িনেজেক মানবীয় স্বীকার কের, যে খ্রিষ্টের বাপ্তিস্মে আশ্রয় নেয়। 
তেমিনভােব, িতিন তোমােতও কাদা অর্থাৎ িবনয়, িবচক্ষণতা ও তোমার িনেজর িবষেয় 
িবেবচনা লাগােলন ও তোমােক বলেলন, ‘িসলোয়ােম যাও’। সেই িসলোয়াম িক? িতিন 
বলেলন, ‘কথাটার অর্থ হল প্রেিরত’। অর্থাৎ, সেই জলকুণ্ডে যাও যেখােন খ্রিষ্টের ক্রুেশর 
কথা প্রচািরত; সেই জলকুণ্ডে যাও যেখােন খ্রিষ্ট সকেলর ভুল-ভ্রান্তি সংস্কার করেলন। 

১৫। তুিম িগেয়িছেল, তুিম গা ধুেয় িনেয়িছেল, তুিম বেিদর কােছ এেসিছেল, তুিম 
এমন িকছু দেখেত শুরু কেরিছেল যা আেগ কখনও দেখিন। অর্থাৎ, প্রভুর জলকুণ্ডের 
মধ্য িদেয় ও প্রভুর যন্ত্রণাভোেগর কথা ঘোষণার মধ্য িদেয় তোমার চোখ উন্মীিলত 
হেয়িছল। যােক আেগ হৃদেয় অন্ধ মেন হচ্ছিল, সেই তুিম সাক্রােমন্তগুিলর আলো 
দেখেত শুরু কেরিছেল। 

তাই, হে আমার প্রিয়তম ভাইবোেনরা, আমরা সবাই বেিদর কােছ, অিধক পুষ্টিকর 
আলোচনার কােছ এেস পৌঁেছিছ; যার ফেল, যেেহতু এটা সমেয়রই ব্যাপার, সেজন্য 
আমরা গোটা আলোচনা শুরু করেত পাির না, কেননা আলোচনাটা অিধক িবস্তািরত। 
আজ যা বলা হেয়েছ, তা যেথষ্ট হোক। আগামীকাল, প্রভু এেত প্রসন্ন হেল, আমরা খোদ 
সাক্রােমন্তগুিল িবষেয় আলোচনা করব। 
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(১১) মিথ ৩:১৪ দ্রঃ। 

(১২) ১ িপ ২:২২ দ্রঃ। 

(১৩) যোহন ১৩:৮। 

(১৪) যোহন ১৩:৯ দ্রঃ। 

(১৫) যোহন ১৩:১০ দ্রঃ। 

(১৬) আিদ ৩:১-৬, ১৫। 

(১৭) ‘িসদ্ধীকরণ অনুষ্ঠানরীিত’ বলেত সেই দৃঢ়ীকরণ সাক্রােমন্ত বোঝায় যা বাপ্তিস্ম অনুষ্ঠােনর 
িসদ্ধি বা সমাপ্তি ঘটাত। 

(১৮) ইশা ১১:২, ৩ লািতন পাঠ্য। 

(১৯) এেফ ৬:৩ দ্রঃ। 

(২০) সাম ৮০:৫, ৮, ১৫, ২০ ইত্যািদ দ্রঃ। 

(২১) যোহন ৯:১-৭ দ্রঃ। 



(২২) মিথ ৯:২৭-৩০; ১২:২২; ২০:৩০-৩৪;; লুক ১৮:৩৫-৪৩; মার্ক ৮:২২-২৫; 
১০:৪৬-৫১ দ্রঃ। 

(২৩) যোহন ৯:৬-৭ দ্রঃ। 



৪র্থ পুস্তক 

বাপ্তিস্ম ও এউখািরস্তিয়া িবষয়ক কােতেখিসস। 
পুস্তেকর িবষয়বস্তু এরূপ: 

১) পুরাতন িনয়েমর তাঁবু ও খ্রিষ্টীয় বাপ্তিস্ম 
২) বাপ্তিস্ম জিনত শুভ্রতা ও যৌবন-নবায়ন 
৩) ইহুদী ও খ্রিষ্টীয় সাক্রােমন্তগুিল; খ্রিষ্টের দৃষ্টান্ত সেই মেল্কিেসেদক 
৪) পিবত্রীকরণ ক্ষেণ উচ্চািরত খ্রিষ্টের বাণী গুেণই রিট ও আঙুররস খ্রিষ্টের দেহ ও 

রক্ত হয় 
৫) যাজেকর উচ্চািরত পিবত্রীকরণ-উক্তি 
৬) খ্রিষ্টের মৃত্যুর স্মারক-িচহ্ন ও পাপক্ষমা-ঘোষণা িহসােব এউখািরস্তিয়া 

১  পুরাতন িনয়েমর তাঁবু ও খ্রিষ্টীয় বাপ্তিস্ম 

১। পুরাতন িনয়মকােল যাজেকরা প্রায়ই প্রথম তাঁবুেত প্রেবশ করেত থাকত (১); 
মহাযাজক দ্বিতীয় তাঁবুেত বছের একবার মাত্র প্রেবশ করেতন। এটা স্পষ্ট যে, িহব্রুেদর 
কােছ একথা মেন কিরেয় িদেয় প্রেিরতদূত পল পুরাতন িনয়েমর ধারা ব্যাখ্যা কেরন (২)। 
কেননা সেই দ্বিতীয় তাঁবুেত সেই মান্না িছল; আরোেনর সেই লািঠও িছল যা শুিকেয় 
গেিছল ও পের পুষ্পিত হেয়িছল (৩), এবং সেই ধূপদািন িছল। 

২। এসমস্ত কথা বলার লক্ষ্য িক? লক্ষ্যটা এ, যােত তোমরা সেই দ্বিতীয় তাঁবুর 
কথা বুঝেত পার যার মধ্যে যাজক তোমােদর প্রেবশ কিরেয়েছন, যার মধ্যে মহাযাজক 
‘বছের একবার মাত্র’ প্রেবশ করেত অভ্যস্ত িছেলন, অর্থাৎ, িতিন সেই 
বাপ্তিস্মালেয়রই  (৪) মধ্যে তোমােদর প্রেবশ কিরেয়েছন যেখােন আরোেনর লািঠ নতুন 
কের পুষ্পিত হেয়িছল: সেটা আেগ শুিকেয় গেিছল, পের পুনরায় পুষ্পিত হেয়িছল। 
তুিমও শুিকেয় গেিছল ও প্রবাহমান জলকুণ্ডে পুনরায় পুষ্পিত হেত শুরু কেরছ। তুিম 
পােপর মধ্য িদেয় শুিকেয় গেিছেল, তুিম ভুল-ভ্রান্তি ও অপরােধর মধ্য িদেয় শুিকেয় 



গেিছেল; িকন্তু এখন জলস্রোেতর ধাের রোিপত হেয় (৫) তুিম ফল উৎপন্ন করেত শুরু 
কেরছ। 

৩। িকন্তু হয় তো তুিম বল, ‘সেই যাজেকর লািঠ যে শুিকেয় গেিছল ও পুনরায় 
পুষ্পিত হেয়িছল, তােত জনগেণর িক হেয়িছল?’ যাজকীয় জনগণ ছাড়া জনগণ িনেজরা 
কী? এিবষেয় বলা হেয়িছল, িকন্তু তোমরা, যারা এক মনোনীত বংশ, এক রাজকীয় 
যাজক-সমাজ, এক পিবত্র জনগণ  (৬), যেভােব প্রেিরতদূত বেলন। এক একজনই 
যাজকত্বের উদ্দেেশ খ্রিষ্মািভিষক্ত, রাজ্যের উদ্দেেশ খ্রিষ্মািভিষক্ত, িকন্তু এই আধ্যাত্মিক 
রাজ্য, তা আধ্যাত্মিক যাজকত্বও হয়। 

৪। সেই দ্বিতীয় তাঁবুেত ধূপদািনও রেয়েছ। ধূপদািন সেই বস্তু যা সৌরভ ছড়ােত 
থােক। তাই তোমরাও এখন খ্রিষ্টের সৌরভ (৭); তোমােদর অন্তের এখন কোন অপরাধ 
নেই, গুরুতর ভ্রান্তির কোন দুর্গন্ধ নেই। 

২  বাপ্তিস্ম জিনত শুভ্রতা ও যৌবন-নবায়ন 

৫। এরপর এমনটা হেয়িছল যে, তোমরা বেিদর কােছ এেসিছেল। তোমরা আসেত 
শুরু কেরিছেল; দূেতরা তাকাচ্ছিেলন, তাঁরা দেখিছেলন, তোমরা এগোচ্ছিেল, তাঁরা এটা 
দেখিছেলন, যে মানব-অবস্থা আেগ পাপকর্মের তমসাময় নোংরািমেত কলুিষত িছল, তা 
সহসা উজ্জ্বল হেয় উঠিছল; তাই তাঁরা বলেলন, এ কে, যে শ্বেতাঙ্গিনী হেয় উেঠ 
মরুপ্রান্তর থেেক আরোহণ করেছ? (৮)। তাই দূেতরাও িবস্মিত। তুিম িক জানেত ইচ্ছা 
কর, দূেতরা িকভােব িবস্মিত হন? প্রেিরতদূত িপতেরর বাণী শোন; িতিন এমনটা 
বলেছন যে, স্বর্গদূেতরাও যা দেখেত বাসনা করিছেলন, সেই সমস্ত িকছু আমােদর উপের 
আরোপ করা হেয়েছ (৯)। এই কথাও শোন। শাস্ত্র বেল, কোন চোখ যা যা দেেখিন ও 
কোন কান যা যা শোেনিন, যারা তাঁেক ভালবােস, ঈশ্বর তােদরই জন্য এসব িকছু প্রস্তুত 
কেরেছন (১০)। 

৬। তাই তুিম যা গ্রহণ কেরছ, তা িচেন নাও। পিবত্র নবী দাউদ এই অনুগ্রহেক 
দৃষ্টান্তে দেেখ তা বাসনা কেরিছেলন। তুিম িক জানেত ইচ্ছা কর িতিন কেমন কের তা 



বাসনা কেরিছেলন? আবার তাঁর কথা শোন, িতিন বলেছন, তুিম িহসোপ িদেয় আমার 
উপর জল িছিটেয় দেেব, তেবই শুদ্ধ হব; তুিম আমােক ধৌত করেব, তেবই তুষােরর 
চেেয়ও শুভ্র হেয় উঠব (১১)। কেন? কারণ তুষার স্বেত হেয়ও কোন না কোন কলুষ দ্বারা 
শীঘ্রই অন্ধকারময় হেয় ক্ষয় হয়; যে অনুগ্রহ তুিম গ্রহণ কেরছ, তুিম যা গ্রহণ কেরছ যিদ 
তা আঁকেড় ধর (১২), তেব তা দীর্ঘস্থায়ী ও িচরস্থায়ী হেব। 

৭। তাই তুিম বাসনা পোষণ করেত করেত আসিছেল; যেেহতু তুিম তত অনুগ্রহ 
দেখিছেল, সেজন্য সাক্রােমন্তটা গ্রহণ করার জন্য বাসনা পোষণ করেত করেত বেিদর 
কােছ আসিছেল। তোমার প্রাণ বেল, আিম প্রেবশ কের ঈশ্বেরর বেিদর কােছ যাব, যাব 
সেই ঈশ্বেরর কােছ িযিন আমার যৌবন পুলিকত কেরন  (১৩)। তুিম পাপকর্মের বার্ধক্য 
পােশ ফেেল রেেখ অনুগ্রেহর যৌবন পিরধান কেরিছেল। স্বর্গীয় সাক্রােমন্তগুিল তেমনটাই 
তোমার উপের মঞ্জুর করল। অবেশেষ, আর একবার, দাউদেক শোন, িতিন বেলন, 
তোমরা ঈগেলর যৌবেনর মত নবািয়ত হেব  (১৪)। তুিম এমন উত্তম ঈগল হেত শুরু 
কেরছ যা স্বর্গের অন্বেষণ কের পার্থিব যত িবষয় অবজ্ঞা কের। উত্তম ঈগল বেিদর 
চারপােশ রেয়েছ, কেননা দেহ যেখােন থােক, ঈগলও সেখােন থােক  (১৫)। বেিদ হল 
দেেহর প্রতীকিচহ্ন, ও খ্রিষ্টের দেহ বেিদর উপের স্থিত; তোমরা হেল সেই ঈগল যারা 
অপরাধ-প্রক্ষালন দ্বারা নবািয়ত হেয়ছ। 

৩  ইহুদী ও খ্রিষ্টীয় সাক্রােমন্তগুিল 

খ্রিষ্টের দৃষ্টান্ত সেই মেল্কিেসেদক 
৮। তুিম বেিদর কােছ এেসিছেল; তুিম বেিদর উপের রাখা সাক্রােমন্তগুিল 

দেেখিছেল; এমনিক সেই সৃষ্টবস্তুেত (১৬) িবস্মিত হেয়িছেল। অথচ সৃষ্টবস্তুটা সাধারণ ও 
পিরিচত। 

৯। হয় তো কেউ বলেব, ‘ঈশ্বর ইহুদীেদর এত অনুগ্রহ িদেয়িছেলন; মান্না আকাশ 
থেেক তােদর উপের বর্ষিত হেয়িছল; িতিন আপন িবশ্বস্তেদর এর চেেয় আর িক 



িদেয়েছন? যােদর কােছ িতিন বেিশ দেেবন বেল প্রিতশ্রুত হেয়েছন, এেদর কােছ িতিন 
এর চেেয় আর িক বণ্টন কেরেছন? 

১০। আিম যা বলিছ, তুিম তা মেেন নাও: খ্রিষ্টিয়ানেদর রহস্যগুিল ইহুদীেদর 
সাক্রােমন্তগুিলর চেেয় পূর্বেকার, এবং খ্রিষ্টিয়ানেদর রহস্যগুিল ইহুদীেদর 
সাক্রােমন্তগুিলর চেেয় আরও বেিশ ঐশ্বিরক। কেমন কের? কথাটা মেেন নাও। কখন 
ইহুদীরা ইহুদী হেত লাগল? অবশ্যই সেই যুদা থেেক িযিন িছেলন আব্রাহােমর প্রপৌত্র, 
অথবা, তুিম এটা বুঝেত ইচ্ছা করেল, তেব, িবধান অনুসাের, তারা তখনই ইহুদী হেত 
লাগল যখন ঈশ্বেরর িবিধিবধান গ্রহণ করেত যোগ্য হেয় উেঠিছল। অতএব, আব্রাহােমর 
প্রপৌত্র থেেক তারা মোিশর সমেয়ই ইহুদী বেল অিভিহত হল। পের, িতিন সেই 
গজগজকারী ইহুদীেদর জন্য আকাশ থেেক মান্না বর্ষন করেলন। িকন্তু তোমার জন্য এই 
রহস্যগুিলর একটা দৃষ্টান্ত আেগই দেওয়া হেয়িছল যখন আব্রাহাম জীিবত িছেলন, যখন 
িতিন িনেজর ঘের সঞ্জাত িতন’শো আঠারোজন দাসেক জড় কেরিছেলন ও রওনা হেয় 
তাঁর িবরোধীেদর ধাওয়া কেরিছেলন ও িনেজর প্রপৌত্রেক বন্দিদশা থেেক উদ্ধার 
কেরিছেলন। পের িতিন জয়ী হেয় িফের এেসিছেলন, যাজক মেল্কিেসেদক তাঁর সঙ্গে 
দেখা কেরিছেলন ও রুিট ও আঙুররস উৎসর্গ কেরিছেলন। সেই রুিট ও আঙুররস কার্‌ 
কােছ িছল? আব্রাহােমর কােছ তা িছল না। তেব তা কার্‌ কােছ িছল? সেই 
মেল্কিেসেদেকরই কােছ িছল। তাই িতিন িনেজই সাক্রােমন্তগুিলর প্রেণতা। 
‘মেল্কিেসেদক’ কে? কে ‘ধর্মরাজ, ‘শান্তিরাজ’ বেল িচহ্নিত? এই ধর্মরাজ কে? কোনও 
মানুষ িক কখনও ধর্মরাজ হেত পাের? তাই, ‘ঈশ্বেরর ধর্মময়তা’ ছাড়া অন্যজন কেই বা 
ধর্মরাজ হেত পােরন? কে ঈশ্বেরর শান্তি, ঈশ্বেরর প্রজ্ঞা? িতিন, িযিন বলেত পারেলন, 
আমারই শান্তি তোমােদর দান করিছ, তোমােদর জন্য শান্তি রেেখ যাচ্ছি (১৭)। 

১১। তাই, এই যে সাক্রােমন্তগুিল তুিম গ্রহণ কর, সেিবষেয় আেগ এটা উপলব্ধি 
কর যে, ইহুদীরা যে সাক্রােমন্তগুিল িবষেয় এমনটা বেল যে, তারা সেগুলোর অিধকারী, 
সেগুিলর চেেয় আমােদর এই সাক্রােমন্তগুিলই পূর্বেকার; এটাও উপলব্ধি কর যে, 
খ্রিষ্টিয়ান জািত ইহুদী জািতর আেগ জািত হেত লাগল: আমরা পূর্বিনর্ধারণ গুেণ, তারা 
নােম মাত্র। 



১২। তাই সেই মেল্কিেসেদক রুিট ও আঙুররস উৎসর্গ কেরিছেলন। মেল্কিেসেদক 
কে? শাস্ত্র বেল, তাঁর িপতা নেই, মাতা নেই, বংশতািলকা নেই, তাঁর িদনগুিলর আরম্ভও 
নেই, জীবেনর অন্তও নেই (১৮)। িহব্রুেদর কােছ পত্রটাই তাই বেল। পত্রটা বেল, ‘তাঁর 
িপতা নেই’ ও ‘মাতা নেই’। তোমার কােছ এটা দাঁড়াচ্ছে যে, িতিন ‘ঈশ্বেরর পুত্রের 
সদৃশ’। ঈশ্বেরর পুত্র স্বর্গীয় প্রজনন দ্বারা ’মাতা ছাড়াই’ জন্ম িনেলন, কারণ িতিন িপতা 
সেই একমাত্র ঈশ্বর থেেক জন্ম িনেলন, ও সেইসঙ্গে ‘িপতা ছাড়াই’ জন্ম িনেলন যেেহতু 
একিট কুমারী থেেক জন্ম িনেলন। কেননা িতিন পুরুেষর বীজ-জিনত হনিন, িকন্তু 
কুমারী গর্ভে প্রসিবত হেয় পিবত্র আত্মা ও কুমারী মারীয়া থেেক জন্ম িনেলন  (১৯)। 
সবিদক িদেয় ‘ঈশ্বেরর পুত্রের সদৃশ’ সেই মেল্কিেসেদক যাজকও িছেলন, কারণ খ্রিষ্টও 
যাজক, কেননা তাঁরই িবষেয় শাস্ত্রে বেল, তুিম মেল্কিেসেদেকর রীিত অনুসাের 
িচরকােলর মত যাজক (২০)। 

৪  পিবত্রীকরণ ক্ষেণ উচ্চািরত খ্রিষ্টের বাণী গুেণই রিট ও আঙুররস খ্রিষ্টের 

দেহ ও রক্ত হয় 
১৩। সুতরাং, প্রভু িযশু ছাড়া কে সাক্রােমন্তগুিলর প্রেণতা? এই সাক্রােমন্তগুিল স্বর্গ 

থেেক এেসিছল, কারণ সমস্ত সুমন্ত্রণা স্বর্গ থেেক আগত। তাছাড়া, এটাই সত্যিকাের মহৎ 
ও ঐশ্বিরক িবস্ময়কর কর্ম যে, ঈশ্বর লোকেদর উপের স্বর্গ থেেক মান্না বর্ষণ কেরিছেলন 
ও লোেকরা শ্রম না কের তা খেেয়িছল। 

১৪। তুিম হয় তো বলেব, ‘আমার রুিট সাধারণ’। িকন্তু এই রুিট তো 
সাক্রােমন্তগুিলর বাণীর আেগই রুিট; যখন পিবত্রীকরণ যুক্ত হয়, তখন তা রুিট থেেক 
খ্রিষ্টের মাংস হয়। তাই, কেমন হেত পাের যে, যা রুিট তা যে খ্রিষ্টের দেহ, এসো, 
এিবষয় প্রমািণত কির। 

তেব পিবত্রীকরণ কোন্‌ উক্তি দ্বারা ও কার্‌ বাণী দ্বারা হয়? তা প্রভু িযশুর বাণী ও 
উক্তি দ্বারা হয়। কারণ অনুষ্ঠােনর আেগ অবিশষ্ট যা িকছু বলা হয়, তা যাজক দ্বারাই 
উচ্চািরত হয়, তথা: ঈশ্বেরর প্রশংসা করা হয়, প্রার্থনা িনেবদন করা হয়, জনগেণর 



জন্য, রাজার জন্য ও বািক সকেলর জন্য িমনিত করা হয়  (২১)। যখন শ্রদ্ধার যোগ্য 
সাক্রােমন্ত সম্পাদন করার সময় হয়, তখন যাজক িনজস্ব কোন উক্তি ব্যবহার কেরন না, 
িকন্তু খ্রিষ্টেরই উক্তি ব্যবহার কেরন। তাই খ্রিষ্টের উক্তিই সাক্রােমন্ত সম্পন্ন কেরন। 

১৫। খ্রিষ্টের সেই উক্তি কোন্‌টা? অবশ্যই সেটা যা দ্বারা সবিকছু হেয়িছল। প্রভু 
আেদশ করেলন, আকাশমণ্ডল হল; প্রভু আেদশ করেলন, পৃিথবী হল; প্রভু আেদশ 
করেলন, সমুদ্র হল; প্রভু আেদশ করেলন, সমস্ত সৃষ্টজীব জিনত হল। তাই তুিম 
দেখেত পাচ্ছ, খ্রিষ্টের উক্তি কেমন কার্যকারী। তাই, যখন প্রভু িযশুর উক্তিেত এত মহৎ 
পরাক্রম রেয়েছ যে, যা িছল না তা হেত লাগল, তখন আর কতই না কার্যকারী এটা হেব 
যে, যা িছল, তা হেয় থেেক অন্য িকছুেত পিরণত হেব (২২)। আকাশমণ্ডল িছল না, সমুদ্র 
িছল না, পৃিথবী িছল না, িকন্তু দাউদ যা বেলন, তা শোন: িতিন কথা বলেতই তা হল, 
িতিন আজ্ঞা িদেতই তা সৃষ্ট হল (২৩)। 

১৬। তাই, তোমােক উত্তর িদেত িগেয় আিম বলিছ, পিবত্রীকরেণর আেগ খ্রিষ্টের 
দেহ িছল না, িকন্তু পিবত্রীকরেণর পের, আিম তোমােক বলিছ: এখন খ্রিষ্টের দেহ 
আেছ। িতিন িনেজই কথা বলেলন ও সেই দেহ হল; িতিন িনেজ আজ্ঞা িদেলন ও সেই 
দেহ সৃষ্ট হল। তুিম িনেজ িছেল, িকন্তু তুিম একটা প্রাচীন সৃষ্টি িছেল; তোমােক 
পিবত্রীকৃত করার পর তুিম নতুন সৃষ্টি হেত লাগেল। তুিম িক জানেত ইচ্ছা কর, তুিম 
কেমন নতুন সৃষ্টি? শাস্ত্র বেল, খ্রিষ্টে সবিকছুই নতুন সৃষ্টি (২৪)। 

১৭। অতএব এটা মেেন নাও কেমন কের খ্রিষ্টের উক্তি সমস্ত সৃষ্টি রূপান্তিরত 
করেত অভ্যস্ত িছল ও িতিন যখন ইচ্ছা কেরন তখন প্রকৃিতর িনয়ম পিরবর্তন কেরন। 
তুিম িক অনুসন্ধান করছ, তা কেমন হয়? এটা মেেন নাও: এবং সর্বপ্রথেম এসো, 
আমরা উদাহরণ িহসােব তাঁর প্রজনেনর কথা ধির। এটাই স্বাভািবক যে, একটা মানব 
জীব পুরুষ ও নারী থেেক ছাড়া ও দাম্পত্য িমলন দ্বারা ছাড়া জিনত হয় না। িকন্তু 
যেেহতু প্রভু তেমনটা ইচ্ছা করেলন ও যেেহতু িতিন এই সাক্রােমন্ত [অর্থাৎ মাংসধারণ 
রহস্য] বেেছ িনেলন, সেজন্যই খ্রিষ্ট পিবত্র আত্মা ও কুমারী থেেক জন্ম িনেলন; অর্থাৎ, 
ঈশ্বর ও মানুষেদর মধ্যে মধ্যস্থ সেই মানুষ িযশু খ্রিষ্ট (২৫)। তাই তুিম দেখেত পাচ্ছ যে, 
িনয়ম ও ক্রেমর িবপরীেত একটা মানুষ জন্ম িনেলন িযিন একিট কুমারী থেেক সঞ্জাত। 



১৮। আরও একটা উদাহরণ মেেন নাও। িমশরীেয়রা ইহুদী জািতেক কঠোর ভােব 
চাপ িদচ্ছিল; তারা সমুদ্র দ্বারা আটেক পেড়িছল। ঐশ্বিরক আেদশ দ্বারা মোিশ সমুদ্রেক 
একটা লািঠ িদেয় স্পর্শ করেলন ও জল িবভক্ত হল, অবশ্যই, িনেজর প্রকৃিতর রীিত 
অনুযায়ী নয়, িকন্তু স্বর্গীয় প্রতােপর অনুগ্রহ অনুসােরই তাই হল। আরও একটা উদাহরণ 
মেেন নাও: লোকেদর িপপাসা পেেয়িছল; তারা একটা জেলর উৎেসর ধাের এেসিছল। 
জেলর উৎসটা িতক্ত িছল; পিবত্র মোিশ সেই জেল একটা কাঠ ফেেল িদেলই, যে জেলর 
উৎস িতক্ত িছল তা িমষ্ট হল, অর্থাৎ, তা িনেজর প্রকৃিতর স্বাভািবক অবস্থা পিরণত 
করল, তােত তা অনুগ্রেহর িমষ্টতা ধারণ করল। চতুর্থ একটা উদাহরণ মেেন নাও: 
একটা কুড়ােলর ফলা জেল পেড় গেিছল; লোহা হওয়ােত তা রীিতমত ডুেব গেল; 
এিলেশয় একটা লািঠ ফেেল িদেল সােথ সােথই ফলাটা ভেেস উঠল ও জেলর উপর 
িদেয় ভাসেত লাগল; এ এমন িকছু যা লোহার রীিতর িবপরীত, কেননা জেলর 
উপাদােনর চেেয় তা আরও বেিশ ভারী দ্রব্যে গিঠত। 

১৯। তাই, স্বর্গীয় উক্তির কার্যকািরতা যে কত মহৎ, তুিম িক এসমস্ত িকছু থেেক তা 
উপলব্ধি কর না? যখন স্বর্গীয় উক্তি পার্থিব জেলর উৎেস কার্যকারী হল, তা যখন 
অন্যান্য ক্ষেত্রেও কার্যকারী হল, তখন সেটা িক স্বর্গীয় সাক্রােমন্তগুিলেত কার্যকারী নয়? 
তেব তুিম এটা িশখেত পেেরছ যে, রুিট থেেক খ্রিষ্টের দেহ হয়  (২৬)। এবং সেই 
আঙুররস ও সেই জল িক? তা সেই পানপাত্রে রাখা হয়, িকন্তু স্বর্গীয় পিবত্রীকরণ দ্বারা 
রক্ত হেয় ওেঠ। 

২০। এমনটা হেত পাের তুিম বলেব, ‘আিম রক্তের বাহ্যিক চেহারা দেখেত পাই 
না’। িকন্তু সেই আঙুররসই রক্তের সাদৃশ্যের অিধকারী। কেননা তুিম যেমন মৃত্যুর 
সাদৃশ্য ধারণ কেরছ, তেমিন ভােব তুিম মূল্যবান রক্তের সাদৃশ্যও পান কর, যােত রক্ত 
িবষেয় কোন ঘৃণা না থােক ও সেইসঙ্গে মুক্তিকর্মের মূল্য কার্যকািরতা রােখ। তােত তুিম 
এটা িশেখছ যে, যা তুিম গ্রহণ কর, তা খ্রিষ্টের দেহ। 



৫  যাজেকর উচ্চািরত পিবত্রীকরণ-উক্তি 

২১। তুিম িক জানেত ইচ্ছা কর, তা কেমন কের স্বর্গীয় বাণী দ্বারা পিবত্রীকৃত হয়? 
বাণী যা, তা মেেন নাও। যাজক কথা বেলন। িতিন বেলন  (২৭), ‘আমােদর প্রভু িযশু 
খ্রিষ্টের দেহ ও রক্তের দৃষ্টান্ত স্বরূপ এই অর্ঘ্য তুিম আমােদর জন্য িলিখত, গ্রহণীয় ও 
গ্রহণযোগ্য কের তোল। তাঁর যন্ত্রণাভোেগর পূর্বিদেন িতিন িনেজর পিবত্র হােত রুিট 
গ্রহণ কের িনেলন, এবং স্বর্গের িদেক, তাঁর সর্বশক্তিমান পিবত্র িপতা অনন্তকালীন ঈশ্বর 
তোমারই িদেক চোখ তুেল ধন্যবাদ জািনেয় ‘ধন্য’ স্তুিতবাদ উচ্চারণ করেলন, এবং সেই 
রুিট ছিঁেড় তাঁর প্রেিরতদূতেদর ও তাঁর িশষ্যেদর কােছ সম্প্রদান কের বলেলন: ‘গ্রহণ 
কের নাও, এ থেেক খাও সকেল, কেননা এ আমার দেহ, যা অেনেকর জন্য ভগ্ন করা 
হেব।’ লক্ষ কর। 

২২। ‘তেমিন ভােবও, তাঁর যন্ত্রণাভোেগর পূর্বিদেন, ভোজেনর পের, িতিন 
পানপাত্রিট গ্রহণ কের িনেয় স্বর্গের িদেক, সর্বশক্তিমান পিবত্র িপতা, অনন্তকালীন ঈশ্বর 
তোমারই িদেক চোখ তুেল ও ধন্যবাদ জািনেয় ‘ধন্য’ স্তুিতবাদ উচ্চারণ করেলন, এবং 
পানপাত্রিট তাঁর প্রেিরতদূতেদর ও তাঁর িশষ্যেদর কােছ সম্প্রদান কের বলেলন: ‘গ্রহণ 
কের নাও, এ থেেক পান কর সকেল, কেননা এ আমার রক্ত’। লক্ষ কর, ‘গ্রহণ কের 
নাও’ পর্যন্ত, রুিটর কথা হোক বা রক্তের কথা হোক এই সমস্ত কথা সুসমাচার-
রচিয়তারই কথা। তারপর থেেক সমস্ত কথা খ্রিষ্টেরই উচ্চািরত কথা: ‘গ্রহণ কের নাও, 
এ থেেক পান কর সকেল, কেননা এ আমার রক্ত’। 

২৩। তুিম এসমস্ত ঘটনা একটা একটা কের লক্ষ কর। বলা হয়, ‘তাঁর 
যন্ত্রণাভোেগর পূর্বিদেন িতিন িনেজর পিবত্র হােত রুিট গ্রহণ কের িনেলন’। পিবত্রীকৃত 
হবার আেগ সেটা রুিট; িকন্তু, যখন খ্রিষ্টের বাণী যোগ করা হয়, তখন তা হল খ্রিষ্টের 
দেহ। অবেশেষ, তাঁেকই শোন, িতিন বেলন, ‘গ্রহণ কের নাও, এ থেেক খাও সকেল, 
কেননা এ আমার দেহ’। এবং খ্রিষ্টের বাণীর আেগ পানপাত্র আঙুররস ও জেল পূর্ণ; 
খ্রিষ্টের বাণী যোগ করা হেলই সেই রক্ত হয়  (২৮) যা জনগেণর মুক্তিকর্ম সাধন করল। 
তাই তোমরা লক্ষ কর কেমন মহৎ শ্রদ্ধা সহকাের খ্রিষ্টের উক্তি সমস্ত িকছু পিরণত 



করেত সক্ষম। পের প্রভু িযশু িনেজই আমােদর কােছ সাক্ষ্য িদেলন, আমরা তাঁর দেহ ও 
রক্ত গ্রহণ কির। তেব আমরা িক তাঁর িবশ্বাস ও সাক্ষ্যদান িবষেয় আদৌ সন্দেহ করব? 

২৪। এখন তুিম আমার সঙ্গে আমার প্রস্তািবত ব্যক্তব্যের িবষেয় িফের এসো। সেই 
মান্না যে স্বর্গ থেেক ইহুদীেদর উপের বর্ষিত হেয়িছল, তা অবশ্যই মহৎ ও শ্রদ্ধার যোগ্য। 
িকন্তু বুেঝ নাও! কোন্‌টা মহত্তর, স্বর্গ থেেক আগত সেই মান্না, নািক খ্রিষ্টের দেহ? 
অবশ্যই, সেই খ্রিষ্টের দেহ িযিন স্বর্গের প্রেণতা। তেব, যে মান্না খেেয়িছল, সে তো মারা 
গেেছ; যে তাঁর দেহ খেেয়েছ, সে িনেজর জন্য পাপক্ষমা সাধন করেব ও কখনও মরেব 
না (২৯)। 

২৫। তাই তুিম তো ‘আেমন’ বল, উদাসীনভােব নয়, কেননা ইিতমধ্যে আত্মায় 
স্বীকার কর, তুিম খ্রিষ্টের দেহ গ্রহণ করছ। অতএব, যখন তুিম যাচনা কর, তখন যাজক 
তোমােক বেলন, খ্রিষ্টের দেহ’, ও তুিম বল, ‘আেমন’ অর্থাৎ ‘সত্যি’। িজহ্বা যা স্বীকার 
কের, ভক্তি তা আঁকেড় ধরুক। তাছাড়া, তুিম যেন এটাও জানেত পার যে, এটা একটা 
সাক্রােমন্ত, যার দৃষ্টান্ত আেগ ঘেটিছল। 

৬  খ্রিষ্টের মৃত্যুর স্মারক-িচহ্ন ও পাপক্ষমা-ঘোষণা িহসােব এউখািরস্তিয়া 

২৬। তারপর, উপলব্ধি কর এই সাক্রােমন্ত কেমন মহৎ। িতিন [অর্থাৎ অনুষ্ঠাতা] 
যা বেলন, তা তুিম লক্ষ কর, যতবার তেমনটা করেব, ততবার তোমরা আমার স্মরণার্থে 
তাই করেব, যতিদন না আিম পুনরাগমন কির (৩০)। 

২৭। এবং যাজক বেলন: অতএব, তাঁর অিধক গৌরবময় যন্ত্রণাভোগ, মৃতেদর 
মধ্য থেেক তাঁর পুনরুত্থান, ও স্বর্গে তাঁর আরোহণ স্মরণ ক’রে আমরা তোমার কােছ এই 
িনষ্কলঙ্ক বিল যা গ্রহণীয় যজ্ঞ ও রক্তহীন বিল, এই পিবত্র রুিট ও অনন্ত জীবেনর 
পানপাত্র (৩১) িনেবদন কির। এবং আমরা যাচনা ও প্রার্থনা কির, তুিম যেন এই উৎকৃষ্ট 
বেিদর উপের স্থিত এই অর্ঘ্য তোমার দূতেদর হাত িদেয় গ্রহণ কর, যেমনিট প্রসন্ন হেয় 
তুিম গ্রহণ কেরিছেল তোমার ধর্মিষ্ঠ দাস আেবেলর উপহার, আমােদর িপতৃকুলপিত 



আব্রাহােমর বিলদান এবং তা, যা মহাযাজক মেল্কিেসেদক তোমার কােছ উৎসর্গ 
কেরিছেলন’। 

২৮। তাই, তুিম যতবার গ্রহণ কর, ততবার প্রেিরতদূত তোমােক িক বেলন? 
যতবার আমরা গ্রহণ কির, ততবার প্রভুর মৃত্যু ঘোষণা কির  (৩২)। যখন তাঁর মৃত্যু 
ঘোষণা কির, তখন পাপক্ষমাই ঘোষণা কির। যতবার রক্ত পািতত হয়, তা যখন ততবার 
পাপক্ষমার উদ্দেশ্যেই পািতত হয়, তখন আমার পক্ষে সবসময়ই তাঁেক গ্রাহ্য করা 
উিচত, যেন িতিন আমার পাপকর্ম সবসময় ক্ষমা কেরন (৩৩)। সবসময় পাপ কির এই 
আিম, আমার পক্ষে সবসময় একটা প্রিতকার থাকা উিচত। 

২৯। ইিতমধ্যে, আজও আমরা আমােদর সাধ্যমত ব্যাখ্যা কের এেসিছ। িকন্তু 
আগামীকাল, শাব্বাৎ িদেন ও প্রভুর িদেন [রিববাের], আমরা যথাসাধ্য প্রার্থনার ধারা 
সম্পর্কে কথা বলব। আমােদর প্রভু ঈশ্বর যে অনুগ্রহ দান কেরেছন, িতিন তা তোমােদর 
জন্য সংরক্ষিত করুন, ও িতিন যে চোখ তোমােদর িদেয়েছন, প্রসন্ন হেয় তা আরও 
বেিশ আলোিকত কের তুলুন, তাঁর একমাত্র জিনত পুত্র, রাজা ও ত্রাণকর্তা, আমােদর 
সেই প্রভু ঈশ্বর দ্বারা, যাঁর দ্বারা ও যাঁর সঙ্গে িতিন, পিবত্র আত্মার সঙ্গে, প্রসংসা, সম্মান, 
গৌরব, মিহমা, ও প্রতােপর পাত্র, আিদযুগগুলো থেেক, এখন, ও সর্বদা, যুেগ যুগান্তের। 
আেমন। 

———————— 

(১) যাত্রা ৩০:১০; লেবীয় ১৬:২-৩৪; িহব্রু ৯:৬-৭ দ্রঃ। 

(২) িহব্রু ৯:১৭ দ্রঃ। 

(৩) গণনা ১৭:২৩ দ্রঃ। 

(৪) ‘মহাযাজক বছের একবার মাত্র প্রেবশ কের থাকেতন, অর্থাৎ িতিন সেই বাপ্তিস্মালেয়রই 
মধ্যে তোমােদর প্রেবশ কিরেয়েছন’: িবশপ আম্ব্রোেজর সমেয় বাপ্তিস্ম বছের একবার মাত্র, 
পাস্কা-িনিশজাগরণী অনুষ্ঠােন, দেওয়া হত। 

(৫) সাম ১:৩। 

(৬) ১ িপ ২:৯। 

(৭) ২ কির ২:১৫। 



(৮) পরমগীত ৮:৫। 

(৯) ১ িপ ১:১২ দ্রঃ। 

(১০) ১ কির ২:৯। 

(১১) সাম ৫১:৯ লািতন পাঠ্য। 

(১২) প্রকাশ ৩:১১ দ্রঃ। 

(১৩) সাম ৪৩:৪। 

(১৪) সাম ১০৩:৫ দ্রঃ। 

(১৫) মিথ ২৪:২৮ দ্রঃ। 

(১৬) ‘সেই সৃষ্টবস্তুেত’, অর্থাৎ সেই রুিট ও আঙুররেস। িমলান মণ্ডলীেত, এমনিক পশ্চিমা 
সব মণ্ডলীেত, যারা িমসায় যোগ িদত তারা িনজ িনজ রুিট ও আঙুররস এেন বেিদর উপের 
রাখত। িকন্তু পাস্কা-অষ্টােহর আেগ সদ্য বাপ্তিস্মপ্রাপ্তরা রুিট ও আঙুররস অর্ঘ্যদান অনুষ্ঠােন 
যোগ িদত না। 

(১৭) যোহন ১৪:২৭ দ্রঃ। 

(১৮) িহব্রু ৭:৩। 

(১৯) িতিন ‘পিবত্র আত্মা ও কুমারী মারীয়া থেেক জন্ম িনেলন’: দেখা যাচ্ছে, সেকােল, লািতন 
িবশ্বাস-সূত্রে ‘পিবত্র আত্মার প্রভােব গর্ভস্থ হেয় কুমারী মারীয়া থেেক জন্ম িনেলন’ এর স্থােন 
‘পিবত্র আত্মা ও কুমারী মারীয়া থেেক জন্ম িনেলন’ সূত্রটাই প্রচিলত িছল। তা িবশপ 
রুিফনুেসর লেখা দ্বারাও প্রমািণত। 

(২০) সাম ১১০:৪; িহব্রু ৭:১৭। 

(২১) ১ িত ১:১, ২ দ্রঃ। 

(২২) ‘যা িছল, তা হেয় থেেক অন্য িকছুেত পিরণত হেব’: িবশপ আম্ব্রোজ বলেত চান, যখন 
শূন্য থেেক িকছুটা সৃষ্টি করা ঈশ্বেরর পক্ষে সহজ ব্যাপার, তখন তাঁর পক্ষে একটা বস্তু অন্য 
বস্তুেত রূপান্তিরত করাও বেিশ সহজতর ব্যাপার। এই বাক্যে ‘অিভনব প্রকৃিত দেওয়া’ বলেত 
এমন পদার্থ সৃষ্টি করা বোঝায় যা আেগ িছল না। 

(২৩) সাম ১৪৮:৫ লািতন পাঠ্য। 

(২৪) ২ কির ৫:১৭ লািতন পাঠ্য। 

(২৫) ১ িত ২:৫ দ্রঃ। 
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(২৬) রুিট ‘রুিট থেেক খ্রিষ্টের দেহ হয়’: একই ধারণা িবশপ আম্ব্রোেজর ‘রহস্যগুিল প্রসঙ্গ’-
তেও (৯ অধ্যায় ৫২ পেদ) উপস্থাপিত: শেষ ভোেজ প্রভু রুিট ও পানপাত্র হােত িনেয় যে 
বাণী উচ্চারণ কেরিছেলন, সেই বাণী এখনও কর্মশক্তিমণ্ডিত, অর্থাৎ সেই বাণীর প্রভােব 
সাক্রােমন্তীয় রুিট ও আঙুররস পিবত্রীকৃত হেয় খ্রিষ্টের দেহরক্ত হেয় ওেঠ। এিট িছল 
সেইকােলর লািতন জগেত সাধারণ প্রচিলত ধারণা। 

(২৭) যে এউখািরস্থীয় প্রার্থনা িবশপ আম্ব্রোজ উল্লেখ কেরন, তা প্রায়ই িমসার ১ম এউখািরস্তীয় 
প্রার্থনার সমান। 

(২৮) ‘খ্রিষ্টের বাণী যোগ করা হেলই সেই রক্ত হয়’: যেমন সৃষ্টিলগ্নে ঈশ্বর কথা বলেলই 
আলো হল, তেমিন খ্রিষ্টের বাণী উচ্চািরত হেলই রক্ত হয়। 

(২৯) যোহন ৬:৪৯, ৫৮; ১১:২৬ দ্রঃ। 

(৩০) ১ কির ১১:২৫, ২৬ লািতন পাঠ্য। 

(৩১) রো ১২:১ দ্রঃ। 

(৩২) ১ কির ১১:২৬ দ্রঃ। 

(৩৩) মিথ ২৬:২৮ দ্রঃ। 



৫ম পুস্তক 

এউখািরস্তিয়া ও প্রভুর পার্থনা িবষয়ক কােতেখিসস। 
পুস্তেকর িবষয়বস্তু এরূপ: 

১) মেল্কিেসেদেকর কািহনী; আঙুররেসর সঙ্গে জল মেশানোর কারণ 
২) পরম গীত িভত্তিক এউখািরস্তিয়া-ব্যাখ্যা 
৩) সাম ২৩ ও পরম গীত িভত্তিক এউখািরস্তিয়া-ব্যাখ্যা 
৪) প্রভুর প্রার্থনা 

১  মেল্কিেসেদেকর কািহনী 

আঙুররেসর সঙ্গে জল মেশানোর কারণ 
১। গতকাল আমােদর উপেদশ ও আলোচনা পিবত্র বেিদর সাক্রােমন্তগুিল পর্যন্ত 

উপনীত হেয়িছল। এবং আমরা এটা িশেখিছ যে, এই সাক্রােমন্তগুিলর দৃষ্টান্ত 
আব্রাহােমর সমেয়রও পূর্ববর্তী, সেই সমেয়ই, যখন যাঁর িদনগুলোর আরম্ভও নেই, অন্তও 
নেই (১), সেই পিবত্র মেল্কিেসেদক একটা যজ্ঞ উৎসর্গ কেরিছেলন। হে মানুষ, িহব্রুেদর 
কােছ প্রেিরতদূত পল যা বেলন, তা শোন। যারা বেল ঈশ্বেরর পুত্র কাল থেেক আগত, 
তারা কোথায়? এবং মেল্কিেসেদেকর িবষেয় এমনটা বলা হয়, তাঁর িদনগুলোর আরম্ভও 
নেই, অন্তও নেই। যখন মেল্কিেসেদেকর িদনগুলোর আরম্ভ নেই, তখন খ্রিষ্টের িক 
িদনগুলোর আরম্ভ থাকেত পারল? অথচ এটা সত্যের চেেয় বড় দৃষ্টান্ত নয় [অর্থাৎ, 
দৃষ্টান্তের চেেয় সত্যই বড়]। তাই তুিম দেখেত পাচ্ছ, িতিন িনেজই প্রথম ও শেষ (২): 
িতিন প্রথম, যেেহতু িতিন সবিকছুর প্রেণতা; িতিন শেষ: তাঁর যে শেষ হেব এজন্য নয়, 
বরং, িতিন সবিকছু িনেজেত অন্তর্ভুক্ত কেরন [অর্থাৎ িতিন সবিকছুর িসদ্ধি ঘটান]। 

২। তাই, আমরা বেলিছলাম, পানপাত্র ও রুিট বেিদেত রাখা হয়। পানপাত্রে কী 
দেওয়া হয়? আঙুররস। এবং আর িক দেওয়া হয়? জল (৩)। িকন্তু তুিম আমােক বলছ, 



তেব কেমন কের মেল্কিেসেদক আঙুররস ও রুিট অর্পণ করেলন? জেলর িমশ্রেণর অর্থ 
িক? যুক্তি মেেন নাও। 

৩। সর্বপ্রথেম, সেই যে দৃষ্টান্ত মোিশর সমেয়র আেগকার, সেই দৃষ্টান্তের অর্থ িক? 
কেননা, যখন ইহুদী লোকেদর িপপাসা পেেয়িছল ও তারা জল পেেত পাচ্ছিল না িবধায় 
গজগজ কেরিছল, তখন ঈশ্বর মোিশেক একটা কিচ ডাল িদেয় শৈলেক স্পর্শ করেত 
আজ্ঞা করেলন। িতিন শৈলটা স্পর্শ করেলন, ও শৈলটা প্রচুর পিরমােণ জল প্রবািহত 
করল, সেইভােব যেভােব প্রেিরতদূত বেলন, তারা সেই শৈল থেেক পান কেরিছল যা 
তােদর িপছু িপছু চলিছল, আর শৈলটা িছেলন খ্রিষ্ট (৪)। যে শৈল লোকেদর িপছু িপছু 
চলিছল, সেটা অচলা একটা শৈল িছল না। তেব তুিম পান কর, যেন খ্রিষ্ট তোমার িপছু 
িপছু চেলন। রহস্যটা লক্ষ কর: ‘মোিশ’ অর্থাৎ সেই নবী, ‘একটা কিচ ডাল িদেয়’ অর্থাৎ 
ঈশ্বেরর বাণী িদেয়: অর্থাৎ যাজক ঈশ্বেরর বাণী িদেয় শৈলটা স্পর্শ কেরন, জল প্রবািহত 
হয়, ও ঈশ্বেরর জনগণ পান কের। পের যাজক পানপাত্রেক স্পর্শ কেরন, জল পানপাত্রে 
উচ্ছ্বিসত হয়, অনন্ত জীবেন উৎসািরত হয়, ও যারা ঈশ্বেরর অনুগ্রহপ্রাপ্ত হেয়েছ ঈশ্বেরর 
সেই জনগণ পান কের (৫)। 

৪। তাই তুিম িক একথা িশেখছ? আর একটা উদাহরণ মেেন নাও। প্রভুর 
যন্ত্রণাভোেগর সমেয়, যখন মহা শাব্বাৎ িদন ঘিনেয় আসিছল, যেেহতু আমােদর প্রভু ও 
সেই চোর দু’জন তখনও জীিবত িছেলন, সেজন্য তাঁেদর আঘাত করার জন্য লোক 
পাঠানো হেয়িছল। তারা এেস আমােদর প্রভু িযশু খ্রিষ্টেক মৃত অবস্থায় পেল। তখন 
সৈন্যেদর একজন িনেজর বর্শা িদেয় তাঁর বুেকর পাশ স্পর্শ করল, ও তাঁর বুেকর পাশ 
থেেক জল ও রক্ত প্রবািহত হল। জল কেন? রক্ত কেন? জল: যেন িতিন শোধন করেত 
পােরন; রক্ত: যেন িতিন মুক্তিকর্ম সাধন করেত পােরন। তাঁর বুেকর পাশ থেেক কেন? 
কারণ দোষ যেখান থেেক আেস, সেখান থেেক অনুগ্রহও আেস: দোষ একিট নারী 
থেেক, অনুগ্রহ আমােদর প্রভু িযশু খ্রিষ্ট থেেক আগত (৬)। 



২  পরম গীত িভত্তিক এউখািরস্তিয়া-ব্যাখ্যা 

৫। তুিম বেিদর কােছ এেসছ; প্রভু িযশু তোমােক ডাকেছন—তোমার প্রাণ ও 
মণ্ডলীেক ডাকেছন—এবং িতিন বেলন, িতিন িনেজর শ্রীমুেখর চুম্বেন আমােক চুম্বন 
করুন (৭)। তুিম িক খ্রিষ্টের জন্য িনেজেক প্রস্তুত করেত ইচ্ছা কর? এর চেেয় প্রীিতকর 
আর িকছুই নেই। তুিম তোমার প্রােণর জন্যই িক তা করেত ইচ্ছা কর? এর চেেয় 
আনন্দদায়ক আর িকছুই নেই। 

৬। ‘িতিন আমােক চুম্বন করুন’: িতিন দেখেছন, তুিম সমস্ত পাপ থেেক শুদ্ধ, 
কারণ সমস্ত অপরাধ মুিছেয় ফেলা হেয়েছ। তাই িতিন তোমােক স্বর্গীয় সাক্রােমন্তগুিলর 
যোগ্য বেল িবচার কেরন, ও সেই অনুসাের তোমােক স্বর্গীয় ভোজসভায় িনমন্ত্রণ কেরন। 
‘িতিন িনেজর শ্রীমুেখর চুম্বেন আমােক চুম্বন করুন’। 

৭। অথচ, এর পের যা ঘেট, সেটার কারেণ তোমার প্রাণ, বা মানব অবস্থা বা 
মণ্ডলীই, এটা দেেখ যে, সে সমস্ত পাপ থেেক শুচীকৃত, ও এটা দেেখ যে, খ্রিষ্টের বেিদর 
কােছ এিগেয় যাবার জন্য সক্ষম বেল সে যোগ্য (কেননা খ্রিষ্টের বেিদ খ্রিষ্টের দেেহর 
একিট নমুনা ছাড়া িকবা হয়?), সে িবস্ময়কর সাক্রােমন্তগুিল দেেখ বেল ওেঠ, ‘িতিন 
িনেজর শ্রীমুেখর চুম্বেন আমােক চুম্বন করুন’, অর্থাৎ, ‘খ্রিষ্ট আমােত চুম্বন-ছাপ ছািপেয় 
িদন’। 

৮। কেন? কারণ তোমার কুচযুগল আঙুররেসর চেেয়ও উত্তম (৮), অর্থাৎ, তোমার 
অনুভূিত উত্তম, তোমার সাক্রােমন্তগুিল আঙুররেসর চেেয় উত্তম, সেই আঙুররেসর 
চেেয়ও উত্তম যা িমষ্ট হেয়ও, আনন্দদায়ী হেয়ও, অমািয়ক হেয়ও তবু তােত জাগিতক 
আনন্দ, িকন্তু তোমােত আধ্যাত্মিকই উল্লাস িবরািজত। সেসময় থেেকও শলোমন, হয় 
খ্রিষ্টের ও মণ্ডলীর, অথবা আত্মার ও মাংেসর, বা আত্মার ও প্রােণর মধ্যকার িববাহ 
সন্নিেবশ কেরন। 

৯। এবং িতিন বেল চেলন, ছিড়েয় পড়া সুগন্ধি মলেমর মতই তোমার নাম; এজন্য 
যুবতীরা তোমােক ভালেবেসেছ (৯)। যারা পিবত্র আত্মার দ্বারা নবািয়ত হেয় এই দেেহর 



বার্ধক্য ফেেল রেেখেছ, সেই ব্যক্তিেদর প্রাণ ছাড়া এই যুবতীরা আর কারাই বা হেত 
পাের? 

১০। তোমার িপছু িপছু আমােদর আকর্ষণ কর! এসো, তোমার মলেমর সুবােসর 
িপছেন ছুেট যাই  (১০)। দেখ িতিন কী বেলন, ‘তুিম খ্রিষ্টের অনুসরণ করেত পার না, 
যিদ না িতিন তোমােক আকর্ষণ কেরন’। অবেশেষ, যােত তুিম এটা জানেত পার, 
সেজন্য িতিন বেলন, যখন আমােক উত্তোলন করা হেব, তখন সবিকছু িনেজর কােছ 
আকর্ষণ করব (১১)। 

১১। রাজা অন্তঃপুেরই আমােক প্রেবশ কিরেয়েছন (১২); গ্রীক অনুবােদ পদটা বেল, 
রাজা ‘ধনভাণ্ডাের’ বা ‘তাঁর সেই ভাঁড়ারঘের’ আমােক প্রেবশ কিরেয়েছন যেখােন উত্তম 
পানীয়, যেখােন সুগন্ধ, িমষ্টি মধু, িবিবধ ফল, নানা রকম খাবার রেয়েছ যােত তোমার 
খাওয়া-দাওয়া বহুৎ ভাগ খ্যাদ্য দ্বারা আনন্দময় হেত পাের। 

৩  সাম ২৩ ও পরম গীত িভত্তিক এউখািরস্তিয়া-ব্যাখ্যা 

১২। তাই তুিম বেিদর কােছ এেসছ; তুিম খ্রিষ্টের দেহ গ্রহণ কেরছ। তুিম যে 
কেমন সাক্রােমন্ত প্রাপ্ত হেয়ছ, তা নতুন কের শোন; শোন সেই পিবত্র দাউদেক, িতিন 
তো কথা বলেছন। এবং িতিন আত্মায় আেগ থেেকই এই রহস্যগুিল দেেখিছেলন, 
আনন্দিত হেয়িছেলন, ও এমনটা বেলিছেলন, তাঁর কোন িকছুরও অভাব িছল না (১৩)। 
কেন? কারণ, যে খ্রিষ্টের দেহ গ্রহণ করেব, তার আর কখনও তেষ্টা পােব না (১৪)। 

১৩। আহা! তুিম কতবার ২৩ নং সামসঙ্গীত শুেনছ অথচ সেটার অর্থ বোঝিন! 
দেখ সামসঙ্গীতটা স্বর্গীয় সাক্রােমন্তগুিলর ক্ষেত্রে কেমন উপযোগী: ‘প্রভু [মেষ] আমােক 
খাওয়ান; অভাব হেব না আমার; আমায় িতিন স্থান িদেলন চারণমােঠ, আমায় চালনা 
করেলন সঞ্জীবনী জেলর কূেল, আমার প্রাণেক রূপান্তিরত করেলন। িতিন আমােক 
ধর্মময়তা-পেথ চালনা করেলন তাঁর আপন নােমর খািতের। কেননা মৃত্যু-ছায়ার মধ্যেও 
যিদ চিল, আিম কোন অিনষ্টের ভয় করব না, তুিম যে আমার সঙ্গে আছ। তোমার যষ্টি 
ও তোমার পাচিন, এিটই আমােক সান্ত্বনা িদল’। যষ্টি হল কর্তৃত্ব, পাচিন হল 



যন্ত্রণাভোগ, সেই যে যন্ত্রণাভোগ খ্রিষ্টের অনন্তকালীন ঈশ্বরত্বেক িনর্দেশ কের, িকন্তু তাঁর 
শারীিরকও যন্ত্রণাভোগ িনর্দেশ কের; প্রথমটা [অর্থাৎ ঈশ্বরত্ব] সৃষ্টি করল; দ্বিতীয়টা 
[যন্ত্রণাভোগ] মুক্তিকর্ম সাধন করল। আমার সম্মুেখ তুিম সািজেয়ছ ভোজনপাট তােদরই 
িবরুদ্ধে যারা আমােক কষ্ট দেয়; আমার মাথা তুিম তৈলিসক্ত কেরছ; আর তোমার 
মত্ততাজনক পানপাত্রিট, আহা, কেমন উৎকৃষ্ট (১৫)। 

১৪। তাই তোমরা বেিদর কােছ এেসছ; খ্রিষ্টের অনুগ্রহ গ্রহণ কেরছ; স্বর্গীয় 
সাক্রােমন্তগুিল প্রাপ্ত হেয়ছ। অেনেকর মুক্তিকর্মে মণ্ডলী আনন্দিত, এবং শুভ্র কাপড় পরা 
তার পিরবার তার কােছ রেয়েছ বেল আত্মিক উল্লােস পুলিকতা। তুিম এসবিকছু পরম 
গীেত পেেত পার। এমন ভোজসভা আয়োজন ক’রে যা মেন হচ্ছে স্বর্গীয় ভোেজর যোগ্য 
ভোজসভা, মণ্ডলী উল্লাস করেত করেত খ্রিষ্টেক অনুনয় কের; এজন্য সে বেল, আমার 
প্রেিমক তাঁর িনেজর উদ্যােন আসুন, িনেজর ফলপ্রসূ গাছগুলোর ফল ভোগ করুন (১৬)। 
এই ফলপ্রসূ গাছগুলো িক? তুিম আদেম শুষ্ক কাঠ িছেল, িকন্তু এখন, খ্রিষ্টের অনুগ্রেহর 
দ্বারা, তুিম ফলপ্রসূ গােছর মত পুষ্পিত। 

১৫। প্রভু িযশু আনন্দের সঙ্গেই গ্রহণ কের িনেলন ও স্বর্গীয় মর্যাদা সহকাের আপন 
মণ্ডলীেক উত্তর িদেলন। িতিন বেলন, আিম আমার উদ্যােন এেসিছ! আিম আমার সুগন্ধি 
দ্রব্যের সঙ্গে আমার গন্ধিনর্যাস সংগ্রহ কেরিছ, আমার মধুর সঙ্গে আমার রুিট খেেয়িছ, 
আমার দুেধর সঙ্গে আমার আঙুররস পান কেরিছ। িতিন বেলন, হে আমার ভ্রাতাসকল! 
খাও, প্রমত্ত না হওয়া পযর্ন্ত পান কর (১৭)। 

১৬। ‘আিম আমার সুগন্ধি দ্রব্যের সঙ্গে আমার গন্ধিনর্যাস সংগ্রহ কেরিছ’। এই 
সংগ্রহটা িক? আঙুরেখত িচেন নাও, তেবই সেই সংগ্রহ করাটা িচেন নেেব। িতিন 
বেলন, িমশর থেেক তুিম আনেল একিট আঙুরেখত (১৮), অর্থাৎ তুিম ঈশ্বেরর জনগণেক 
আনেল। তোমরাই সেই আঙুরেখত, তোমরাই সেই সংগ্রহ করা আঙুরফল যা 
আঙুরেখতই যেন রোিপত, তোমরাই সেই আঙুরেখত যারা ফল ধারণ কেরছ। ‘আিম 
আমার সুগন্ধি দ্রব্যের সঙ্গে আমার গন্ধিনর্যাস সংগ্রহ কেরিছ’, অর্থাৎ, [গন্ধিনর্যাসটা 
সংগ্রহ কেরিছ] সেই সৌরেভর উদ্দেশ্যে যা তোমরা গ্রহণ কেরছ। 



১৭। ‘আমার মধুর সঙ্গে আিম আমার রুিট খেেয়িছ’। তুিম তো দেখেত পাচ্ছ, এই 
রুিটেত কোন িতক্ততা নেই বরং তা সবই িমষ্টতা। ‘আমার দুেধর সঙ্গে  আিম আমার 
আঙুররস পান কেরিছ’। তুিম তো দেখেত পাচ্ছ, এটাই সেই আনন্দ যা কোন পাপহীনতা 
জিনত কলুষ দ্বারা দূিষত নয়। কেননা যতবার তুিম পান কর, ততবার পাপক্ষমা গ্রহণ 
কর ও আত্মায় প্রমত্ত না হওয়া পর্যন্ত পান কর। এজন্য প্রেিরতদূতও বেলন, আঙুররস 
পােন মাতাল হয়ো না, িকন্তু আত্মায় পিরপূর্ণ হও (১৯)। কারণ যে আঙুররেস প্রমত্ত, সে 
টেল ও দোেল; যে পিবত্র আত্মায় প্রমত্ত, সে খ্রিষ্টে রোিপত। তাই, গৌরবময়ই সেই 
প্রমত্ততা যা মেনর সংযম ফলায়। আমরা সাক্রােমন্তগুিল ক্ষেত্রে এটুকুেত সংক্ষিপ্ত ভােব 
িগেয়িছ। 

৪  প্রভুর প্রার্থনা 

১৮। শুধু প্রার্থনা ছাড়া আরও িকছু আেছ িক? এবং তোমরা মেন করো না যে, 
কেমন কের প্রার্থনা করেত হয় এমনটা জানা সাধারণ একটা গুণ। পিবত্র প্রেিরতদূেতরা 
প্রভু িযশুেক বলেলন, প্রভু, আমােদর প্রার্থনা করেত শেখান, যেমন যোহনও িনেজর 
িশষ্যেদর শেখােলন (২০)। তখন প্রভু এই প্রার্থনা উচ্চারণ করেলন, হে আমােদর স্বর্গস্থ 
িপতা, তোমার নাম পিবত্র বেল প্রকািশত হোক, তোমার রাজ্য আসুক, তোমার ইচ্ছা 
যেমন স্বর্গে তেমিন মর্তেও পূর্ণ হোক। আমােদর দৈিনক রুিট আজ আমােদর দাও; এবং 
আমােদর ঋণ ক্ষমা কর, যেমন আমরাও আমােদর কােছ ঋণী যারা তােদর ক্ষমা কির; 
আর আমরা প্রলোভেন চািলত হব তা হেত িদয়ো না, িকন্তু অনর্থ থেেক আমােদর িনস্তার 
কর (২১)। 

তুিম তো দেখেত পাচ্ছ প্রার্থনাটা কেমন সংক্ষিপ্ত ও কেমন সমস্ত গুণাবিলেত পূর্ণ। 
প্রথম বাক্যে, আহা, কত চারুতা রেয়েছ। 

১৯। হে মানুষ, স্বর্গের িদেক মুখ তোলার সাহস তোমার িছল না; তোমার চোখ 
তুিম পৃিথবীর িদেকই ধািবত করেত; আর হঠাৎ কের তুিম খ্রিষ্টের অনুগ্রহ গ্রহণ 
কেরিছেল; তোমার সমস্ত পােপর ক্ষমা হেয়িছল। মন্দ দাস থেেক তুিম উত্তম সন্তান হেয় 



উেঠছ  (২২)। তাই তোমার কর্মক্রিয়া িবষেয় আর নয়, িকন্তু খ্রিষ্টের অনুগ্রহ িবষেয়ই 
গর্ববোধ কর। িতিন বেলন, অনুগ্রেহই তোমরা পিরত্রাণকৃত (২৩): প্রেিরতদূত িঠক তাই 
বেলন। এখােন অহঙ্কার নয়, িবশ্বাসই রেয়েছ। তুিম যা গ্রহণ কেরছ, তা ঘোষণা করা, 
এমনটা গর্ব নয়, বরং ভক্তি। তাই তোমার চোখ সেই িপতার কােছ উত্তোলন কর, িযিন 
প্রক্ষালন দ্বারা তোমােক জিনত করেলন; সেই িপতার কােছ চোখ উত্তোলন কর, িযিন 
িনেজর পুত্রের দ্বারা তোমার মুক্তিকর্ম সাধন করেলন  (২৪), এবং বল, ‘হে আমােদর 
িপতা’। এই গর্ববোধ তো ভাল, িকন্তু মার্জিত। তুিম সন্তানই যেন তাঁেক িপতা বেল ডাক, 
িকন্তু, িবেশষভােব িনেজরই জন্য িকছুই দািব করো না। িতিন কেবল খ্রিষ্টেরই িবেশষ 
িপতা, আমােদর সবার জন্য িতিন সাধারণ িপতা, কারণ িতিন কেবল তাঁেকই 
[খ্রিষ্টেকই] জিনত করেলন, িকন্তু আমােদর সৃষ্টি করেলন। তাই তুিমও, অনুগ্রহ গুেণ, 
বল, ‘হে আমােদর িপতা’, যেন তাঁর সন্তান হবার যোগ্য হেত পার। মণ্ডলীর দৃষ্টিেত ও 
িবেবচনায় িনেজর িবষেয় সুপািরশ কর (২৫)। 

২০। ‘হে আমােদর স্বর্গস্থ িপতা’। স্বর্গ কী? শাস্ত্র এিবষেয় যা বেল তা শোন: প্রভু 
সকল স্বর্গের ঊর্ধ্বে উচ্চতম  (২৬)। এবং সর্বস্থােন তুিম এমনটা পাও যে, প্রভু স্বর্গের 
স্বর্গেরও ঊর্ধ্বে  (২৭)। কেমন যেন দূেতরাও স্বর্গে না থাকেতন, কেমন যেন সেই সমস্ত 
প্রভুত্বও স্বর্গে না থাকেতন (২৮), িকন্তু সেই স্বর্গেই থাকেতন যা িবষেয় বলা হেয়েছ, স্বর্গ 
ঈশ্বেরর গৌরব বর্ণনা কের (২৯)। স্বর্গ সেইখােন রেয়েছ, যেখােন দোষ ক্ষান্ত হেয়েছ; স্বর্গ 
সেইখােন রেয়েছ, যেখােন লজ্জাকর কর্মকাণ্ড িনষ্ক্রিয়; স্বর্গ সেইখােন রেয়েছ, যেখােন 
মৃত্যুজিনত কোন ক্ষতই নেই। 

২১। ‘হে আমােদর স্বর্গস্থ িপতা, তোমার নাম পিবত্র বেল প্রকািশত হোক’। ‘পিবত্র 
বেল প্রকািশত হোক’ বলেত িক বোঝায়? এটা এমনটা িক, আমরা কেমন যেন বাসনা 
করতাম, সেই িতিনই পিবত্রিত হোন িযিন বেলন, ‘পিবত্র হও, কেননা আিম িনেজ 
পিবত্র (৩০), বা কেমন যেন তাঁর পিবত্রতা প্রচার করার ব্যাপাের আমােদর প্রার্থনা দ্বারা 
তাঁেক িকছু না িকছু যোগ করা যেেত পারত। না, িকন্তু িতিনই আমােদর অন্তের পিবত্র 
বেল প্রকািশত হোন যেন তাঁর সেই পিবত্রতা আমােদর কােছ আসেত পাের। 



২২। ‘হে আমােদর স্বর্গস্থ িপতা, তোমার নাম পিবত্র বেল প্রকািশত হোক, তোমার 
রাজ্য আসুক’। এটা কেমন যেন তাঁর রাজ্য অনন্তকালীন রাজ্য নয়! িযশু িনেজই বেলন, 
এজন্যই আিম জন্মেিছ (৩১), এবং তুিম িপতােক বল, ‘তোমার রাজ্য আসুক’ কেমন যেন 
িতিন আেসনিন। িকন্তু ঈশ্বেরর রাজ্য এেসেছ, কেননা তোমরা তাঁর অনুগ্রহ প্রাপ্ত হেয়ছ। 
কেননা িতিন িনেজ বেলন, ঈশ্বেরর রাজ্য তোমােদর মােঝই উপস্থিত (৩২)। 

২৩। ‘তোমার রাজ্য আসুক, তোমার ইচ্ছা যেমন স্বর্গে তেমিন মর্তেও পূর্ণ হোক। 
আমােদর দৈিনক রুিট আজ আমােদর দাও’; খ্রিষ্টের রক্তের মধ্য িদেয় স্বর্গে ও পৃিথবীেত 
সমস্ত িকছুই শান্তি লাভ করল (৩৩): স্বর্গের পিবত্রতা প্রকািশত হয়, িদয়াবল িনক্ষিপ্ত হয়। 
সে সেইখােন ঘোরােফরা কের, যেখােন সেই মানুষ আেছ যােক সে প্রবঞ্চিত কেরিছল। 
‘তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হোক’, অর্থাৎ, স্বর্গে যেমন, মর্তেও তেমিন শান্তি িবরাজ করুক (৩৪)। 

২৪। ‘আমােদর দৈিনক রুিট আজ আমােদর দাও’। যখন আিম সাক্রােমন্তগুিল 
িবষেয় আলোচনা কেরিছলাম, তোমরা সেই কথা স্মরণ কর। আিম তোমােদর 
বেলিছলাম, খ্রিষ্টের বাণীর আেগ যা অর্পণ করা হয়, সেিবষেয় বলা হয়, তা রুিট; যখন 
খ্রিষ্টের বাণী উচ্চািরত হয়, তখন সেিবষেয় এমনটা আর বলা হয় না, তা রুিট, িকন্তু তা 
দেহ বেল অিভিহত। তেব কেনই বা প্রভুর প্রার্থনায় যা পের আেস, সেই পেদ িতিন 
‘আমােদর রুিট’ বেলন? িতিন অবশ্যই রুিট িহসােব সেিবষেয় কথা বলেলন, িকন্তু এমন 
রুিট যা ἐπιούσιον [এিপউিসওন, িদেনর জন্য যেথষ্ট] অর্থাৎ সত্তাময়  (৩৫)। সেটা 
সেই রুিট নয় যা দেেহ প্রেবশ কের (৩৬), িকন্তু সেটা হল অনন্ত জীবেনর সেই রুিট যা 
আমােদর প্রােণর সত্তােক সহায়তা কের  (৩৭)। তাই গ্রীক ভাষায় সেটা ἐπιούσιον 
[এিপউিসওন] বেল অিভিহত। তাছাড়া, লািতন ভাষা এ রুিটেক ‘cottidianum’ 
[কত্তিিদয়ানুম] তথা দৈিনক বেল অিভিহত করল, কারণ গ্রীেকরা τὴν ἐπιούσιαν 

ἡμέραν [তেন এিপউিসয়ান হেেমরান] অর্থাৎ আগামী িদেনর কথা বেল। তাই লািতন 
ও গ্রীক পাঠ্য যা বলল, সেই শব্দ দু’টোই উপকারী মেন কির। গ্রীক ভাষা একটামাত্র 
শব্দে অর্থ দু’টো ব্যক্ত করল; লািতন ভাষা সেই রুিটর িবষেয় তা ‘দৈিনক’ বলল। 

২৫। যখন সেই রুিট দৈিনক, তখন কেন তুিম তা এক বছর পের (৩৮) গ্রহণ কর 
যেইভােব গ্রীেকরা, পূবাঞ্চর্লে, কের থােক? যা িদেন িদেন উপকারী, তা দৈিনক গ্রহণ 



কর। তাই তুিম এমনভােব জীবনযাপন কর যেন তা দৈিনক গ্রহণ করেত যোগ্য বেল 
গণ্য হও। যে কেউ তা দৈিনক গ্রহণ করেত যোগ্য বেল গণ্য নয়, সে এক বছর পেরও 
তা গ্রহণ করেত যোগ্য বেল গণ্য নয়। সেই অনুসাের পিবত্র যোব িনেজর সন্তানেদর 
জন্য দৈিনক যজ্ঞ উৎসর্গ করেতন, পােছ তারা দৈবাৎ মেন মেন বা কথায় কোন পাপকর্ম 
করত। তাছাড়া, তুিম িক এমনটা শোন যে, যতবার যজ্ঞ উৎসর্গ করা হয়, ততবার প্রভুর 
মৃত্যু, প্রভুর পুনরুত্থান, প্রভুর উত্তোলন, ও পাপক্ষমা িনর্দেশ করা হয়, এবং তুিম িনেজ 
িক দৈিনক এই জীবন-রুিট গ্রহণ কর না? যার ক্ষত আেছ, তার পক্ষে ঔষধ দরকার 
আেছ। আমরা যে পােপর অধীন, তা একটা ক্ষত; ঔষধটা হল সেই স্বর্গীয় ও শ্রদ্ধার 
যোগ্য সাক্রােমন্ত। 

২৬। ‘আমােদর দৈিনক রুিট আজ আমােদর দাও’। তুিম তা দৈিনক গ্রহণ করেল 
তেব সেই দৈিনক তোমার জন্য হল আজ। যখন ‘আজ’ তোমার জন্য খ্রিষ্টই হন, তখন 
িতিন তোমার জন্য দৈিনক পুনরুত্থান কেরন। কেমন কের? তুিম আমার পুত্র; আিম 
আজ তোমােক জন্ম িদলাম  (৩৯)। তেব, সেই আজ তখনই হয় যখন খ্রিষ্ট পুনরুত্থান 
কেরন। প্রেিরতদূত পল বেলন, ‘িতিন িনেজই হেলন কাল ও আজ’; িকন্তু অন্য স্থােন 
িতিন বেলন, রাত শেষ হেয় যাচ্ছে, িদন কােছ এেস গেেছ (৪০): গত রাত চেল গেেছ, 
আজেকর িদন কােছ এেস গেেছ। 

২৭। পরবর্তী পদ এ: ‘এবং আমােদর ঋণ ক্ষমা কর, যেমন আমরাও আমােদর 
কােছ ঋণী যারা তােদর ক্ষমা কির’। পাপ ছাড়া ঋণ আর কী? তাই, তুিম যিদ সুেদ 
পেরর টাকা ধার না িনেত, তাহেল তুিম িনঃস্ব হেত না, ও এর ফেল তোমার উপর পাপ 
আরোপ করা হত না। তোমার এমন টাকা িছল যা দ্বারা তুিম ধনী বেল জন্ম িনেত। 
তোমােক ঈশ্বেরর প্রিতমূর্তিেত ও সাদৃশ্যেই ধনী করা হেয়িছল। তোমার যা িছল, অর্থাৎ 
িবনম্রতা, তা তুিম হািরেয় ফেেলছ; যখন তুিম অহঙ্কার ধারণ করেত ইচ্ছা কর, তখন 
টাকা হািরেয় ফেেলছ। আদেমর মত তোমােক উলঙ্গ িনর্মাণ করা হেয়িছল  (৪১)। তুিম 
িদয়াবল থেেক এমন ঋণ গ্রহণ করেল যা িনষ্প্রয়োজনই িছল। ও সেইভােব সেই তুিম যে 
খ্রিষ্টে স্বাধীন মানুষ িছেল, সেই তুিম িদয়াবেলর কােছ ঋণী হেয় গেছ। একটা শত্রু 



তোমার বন্ধক ধের রাখিছল, িকন্তু প্রভু তা ক্রুেশ িদেলন ও িনেজর রক্ত দ্বারা তা ধ্বংস 
করেলন (৪২)। িতিন তোমার ঋণ হরণ করেলন, স্বাধীনতা িফিরেয় িদেলন। 

২৮। তেব ন্যয়সঙ্গতভােবই িতিন পের বেলন, ‘এবং আমােদর ঋণ ক্ষমা কর, 
যেমন আমরাও আমােদর কােছ ঋণী যারা তােদর ক্ষমা কির’। তুিম যা বল, তা লক্ষ 
কর: ‘যেমন আিম ক্ষমা কির, তেমিন তুিমও আমােক ক্ষমা কর।’ তুিম ক্ষমা করেল, 
তেব তাঁর কােছ যথার্থ ভােব এিগেয় যাও যেন তোমােক ক্ষমা করা হয়। তুিম ক্ষমা না 
করেল, তেব কেমন কের তাঁর কােছ এিগেয় যাও? 

২৯। ‘আর আমরা প্রলোভেন চািলত হব তা হেত িদয়ো না, িকন্তু অনর্থ থেেক 
আমােদর িনস্তার কর’। িতিন যা বেলন, তা তুিম লক্ষ কর: ‘আর আমরা প্রলোভেন 
চািলত হব তা হেত িদয়ো না’, এমন প্রলোভন যা আমরা সহ্য করেত পাির না। িতিন 
তো এমনটা বেলন না, ‘আমােদর প্রলোভেন এনো না’, িকন্তু একজন প্রিতযোগীই যেন 
িতিন মানব অবস্থার সহনীয় এমন পরীক্ষা ইচ্ছা কেরন, যেন এক একজন অনর্থ থেেক 
তথা পাপ থেেক িনস্তার পায়। 

৩০। উপরন্তু, িযিন তোমােদর পাপ হরণ করেলন ও তোমােদর অপরাধ ক্ষমা 
করেলন, সেই প্রভু প্রিতদ্বন্দ্বী িদয়াবেলর ছলচাতুিরর িবরুদ্ধ তোমােদর রক্ষা করেত (৪৩) 
ও সুরক্ষিত রাখেত সক্ষম, যােত দোষ সৃষ্টি করেত অভ্যস্ত সেই শত্রু তোমােদর অপ্রস্তুত 
অবস্থায় তোমােদর উপের ঝাঁিপেয় না পেড়। িকন্তু যে িনেজেক ঈশ্বেরর কােছ সঁেপ দেয়, 
সে িদয়াবলেক ভয় পায় না। কেননা, ঈশ্বর যখন আমােদর সপক্ষে, তখন কে আমােদর 
িবপক্ষে?  (৪৪)। তাই তাঁর প্রশংসা ও গৌরব হোক, আিদযুগগুলো থেেক, এখন, ও 
সর্বদা, যুেগ যুগান্তের। আেমন। 

———————— 

(১) িহব্রু ৭:৩ দ্রঃ। 

(২) প্রকাশ ১:১৭। 

(৩) ‘জল’: পানপাত্রে যে জলও দেওয়া হয়, তা অন্তত ২য় শতাব্দী থেেক প্রচিলত রীিত (সাধু 
যুস্তিনুস দ্রঃ)। 

(৪) ১ কির ১০:৪ দ্রঃ। 
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(৫) যোহন ৪:১৪ দ্রঃ। 

(৬) যোহন ১:১৭ দ্রঃ। 

(৭) পরমগীত ১:২। 

(৮) পরমগীত ১:২ লািতন পাঠ্য। 

(৯) পরমগীত ১:৩। 

(১০) পরমগীত ১:৪ লািতন পাঠ্য। 

(১১) যোহন ১২:৩২ দ্রঃ। 

(১২) পরমগীত ১:৪। 

(১৩) সাম ২৩:১-৪ দ্রঃ। 

(১৪) যোহন ৬:৩৫ দ্রঃ। 

(১৫) সাম ২৩:১-৫। 

(১৬) পরমগীত ৬:২ লািতন পাঠ্য। 

(১৭) পরমগীত ৫:১ লািতন পাঠ্য। 

(১৮) সাম ৮০:৯ লািতন পাঠ্য। 

(১৯) এেফ ৫:১৮ দ্রঃ। 

(২০) লুক ১১:১। 

(২১) মিথ ৬:৯-১৩। 

(২২) গা ৪:৭ দ্রঃ। 

(২৩) এেফ ২:৫। 

(২৪) তীত ৩:৫; যাকোব ১:১৮ দ্রঃ। 

(২৫) ‘মণ্ডলীর দৃষ্টিেত … িনেজর িবষেয় সুপািরশ কর’: যখন আমরা ‘হে আমােদর িপতা’ 
বিল, তখন, যেেহতু ‘আমােদর’ বলেত মণ্ডলীেকই বোঝায়, সেজন্য আমরা মণ্ডলীর অঙ্গ 
বেলই িনেজেদর িবষেয় সুপািরশ কির। 

(২৬) সাম ১১৩:৪ লািতন পাঠ্য। 

(২৭) সাম ৮:২ ইত্যািদ; লািতন পাঠ্য। 



(২৮) ‘কেমন যেন দূেতরাও স্বর্গে না থাকেতন, কেমন যেন সেই সমস্ত প্রভুত্বও স্বর্গে না 
থাকেতন’: বাক্যটা অস্পষ্ট। সম্ভবত িবশপ আম্ব্রোজ বলেত চান, খ্রিষ্ট সেই দূতেদর ও 
প্রভুত্বেদর আরও বেিশ ঊর্ধ্বতর স্বর্গে রেয়েছন। 

(২৯) সাম ১৮:২। 

(৩০) লেবীয় ১৯:২। 

(৩১) যোহন ১৮:৩৭। 

(৩২) লুক ১৭:২১ দ্রঃ। 

(৩৩) কল ১:২০ দ্রঃ। 

(৩৪) লুক ২:১৪ দ্রঃ। 

(৩৫) ἐπιούσιον (এিপউিসওন) অর্থাৎ ‘সত্তাময়’: ἐπιούσιον (এিপউিসওন) গ্রীক শব্দ 
যে οὐσία (উিসয়া) অর্থাৎ ‘সত্তা’ শব্দের সঙ্গে সম্পর্কিত, তা ৩য় শতাব্দীর ঐশতত্ত্বিবদ 
অিরেগেনেসর ব্যাখ্যা থেেক আেস। 

(৩৬) মার্ক ৭:১৯ দ্রঃ। 

(৩৭) যোহন ৬:৩৫-৫৮ দ্রঃ। 

(৩৮) ‘কেন তুিম তা এক বছর পের গ্রহণ কর?’: িবশপ আম্ব্রোেজর মত তাঁর সমসামিয়ক 
িবশপ সাধু আগস্তিন ও সাধু জন খ্রিসোস্তমোসও বছের দু’ একবার মাত্র কমুিনয়ন-গ্রহণ করার 
প্রথা িবষেয় অসন্তোষ প্রকাশ কেরন: রুিটটা যখন ‘দৈিনক’, তখন তা দৈিনক গ্রহণ করা 
উিচত না? 

(৩৯) সাম ২:৭। 

(৪০) িহব্রু ১৩:৮; রো ১৩:২ দ্রঃ। 

(৪১) আিদ ৩:৭ দ্রঃ। 

(৪২) কল ২:১৪ দ্রঃ। 

(৪৩) এেফ ৬:১১ দ্রঃ। 

(৪৪) রো ৮:৩১। 
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৬ষ্ঠ পুস্তক 

এউখািরস্তিয়া ও খ্রিষ্টীয় প্রার্থনা িবষয়ক কােতেখিসস। 
পুস্তেকর িবষয়বস্তু এরূপ: 

১) যোহন ৬ অধ্যায় িভত্তিক এউখািরস্তিয়া-ব্যাখ্যা 
২) এউখািরস্তিয়ােত ত্রিত্বের এক-কর্মকাণ্ড ও এক-পিবত্রীকরণ প্রকািশত 
৩) খ্রিষ্টিয়ানেদর প্রার্থনা সম্পর্কে 
৪) গোপেনই প্রার্থনা 
৫) প্রার্থনাকােল নারীেদর উিচত শালীনতা; সাধু পেলর পত্র অনুসাের প্রার্থনা; 

প্রভুর প্রার্থনা ও সাম ৮ এর আদর্শে প্রার্থনা 

১  যোহন ৬ অধ্যায় িভত্তিক এউখািরস্তিয়া-ব্যাখ্যা 

১। আমােদর প্রভু িযশু খ্রিষ্ট যেমন অনুগ্রহ গুেণ মানুষ িহসােব নয় িকন্তু িপতার 
সত্তা থেেক উদ্গত ঈশ্বরপুত্র িহসােবই ঈশ্বেরর সত্যকার পুত্র, তেমিন, যেভােব িনেজ 
বলেলন, িতিন িনেজই সত্যকার মাংস, যা আমরা গ্রহণ কির, ও তাঁর রক্তও সত্যকার 
পানীয় (১)। 

২। িকন্তু হয় তো তুিম তাই বলেব যা খ্রিষ্টের িশষ্যেরাও তখনই বলেলন যখন 
তাঁেক এই কথা বলেত শুেনিছেলন: একজন যিদ আমার মাংস না খায় ও আমার রক্ত 
পান না কের, সে আমােত বসবাস করেব না ও অনন্ত জীবেনর অিধকারী হেব না (২), 
তাই হয় তো তুিম বলেব, ‘[মাংসটা] কেমন সত্য [অর্থাৎ বাস্তব]? আিম সাদৃশ্যটা দেিখ 
বেট, রক্তের সত্যেক [অর্থাৎ বাস্তবতা] দেিখ না।’ 

৩। সর্বপ্রথেম, আিম তোমােক খ্রিষ্টের সেই বাণী িবষেয় বেলিছলাম যা এমন 
কার্যকািরতা রােখ যে, তা প্রকৃিতর িনর্ধািরত িনয়ম পিরবর্তন করেত ও রূপান্তিরত 
করেত সক্ষম। পের, যখন তাঁর িশষ্যেরা খ্রিষ্টের বাণী সহ্য না কের বরং এটা শুেন যে, 
িতিন খাবার জন্য িনেজর মাংস ও পান করার জন্য িনেজর রক্ত িদেলন, তাঁরা িপছটান 



িদেলন; অথচ িপতর একাই বলেলন, অনন্ত জীবেনর কথা আপনার কােছই রেয়েছ, 
আিম আর কার্ কােছই বা যাব? (৩), সেই অনুসাের, পােছ আরও বেিশ লোক এমনটা 
বেল, তারা চেল যােব, কেমন যেন রক্ত িবষেয় একপ্রকার ঘুণা থাকত িকন্তু কেমন যেন 
মুক্তিকর্মের অনুগ্রহ থেেক যেত, সেজন্য তুিম প্রকৃতপক্ষেই সাক্রােমন্তেক সাদৃশ্যেই গ্রহণ 
কর, িকন্তু সত্যকার স্বরূেপর অনুগ্রহ ও পরাক্রম প্রাপ্ত হও (৪)। 

৪। িতিন বেলন, আিমই সেই জীবনময় রুিট যা স্বর্গ থেেক নেেম এেসেছ (৫)। িকন্তু 
মাংসটা স্বর্গ থেেক নেেম আেসিন, অর্থাৎ, িতিন পৃিথবীেত একিট কুমারী থেেক মাংস 
ধারণ করেলন। তেব, কেমন কের রুিট এমনিক জীবনময় রুিটই স্বর্গ থেেক নেেম এল? 
কারণ আমােদর সেই একই প্রভু িযশু খ্রিষ্ট ঈশ্বরত্ব ও দেহ দু’টোরই অংশভাগী, ও এই 
যে তুিম সেই মাংস গ্রহণ কর, সেই তুিম তাঁর ঐশ্বিরক সত্তার সেই খাদ্যের সহভাগী 
হও। 

২  এউখািরস্তিয়ােত ত্রিত্বের এক-কর্মকাণ্ড ও এক-পিবত্রীকরণ প্রকািশত 

৫। সুতরাং, তুিম সাক্রােমন্ত গ্রহণ কেরছ; তুিম সবিকছু সম্পূর্ণরূেপ জ্ঞাত হেয়ছ। 
যেেহতু তোমােক ত্রিত্ব-নােম বাপ্তিস্ম দেওয়া হেয়েছ, সেজন্য যা িকছু আমরা সম্পাদন 
কেরিছ, সেই সবিকছুেত ত্রিত্ব-রহস্য অক্ষুণ্ণ হেয় থাকল। সর্বস্থােনই িপতা, পুত্র ও পিবত্র 
আত্মা, এক কর্মকাণ্ড, এক পিবত্রীকরণ, যিদও এমনটা মেন হয়, সেইসব কেমন যেন 
িবেশষ িবেশষ িবষয় (৬)। 

৬। কেমন কের? িযিন তোমােক খ্রিষ্মািভিষক্ত করেলন, সেই ঈশ্বর ও প্রভু তোমােক 
মুদ্রাঙ্কেন িচহ্নিত করেলন ও তোমার হৃদেয় পিবত্র আত্মােক স্থাপন করেলন (৭)। সেজন্য 
তুিম তোমার হৃদেয় পিবত্র আত্মােক গ্রহণ কেরছ। আর একটা উদাহরণ ধর: যেমন 
পিবত্র আত্মা হৃদেয়েত আেছন, তেমিন খ্রিষ্টও হৃদেয়েত আেছন। কেমন কের? তুিম 
পরম গীেত এটা পাও: খ্রিষ্ট মণ্ডলীেক বলেছন, তুিম আমােক সীলমোহেরর মত রাখ 
তোমার হৃদেয়র উপর, সীলমোহেরর মত রাখ তোমার বাহুর উপর (৮)। 



৭। তাই, ঈশ্বর তোমােক খ্রিষ্মািভিষক্ত করেলন, খ্রিষ্ট তোমােক মুদ্রাঙ্কেন িচহ্নিত 
করেলন। কেমন কের? কারণ তোমােক, তাঁর যন্ত্রণাভোেগর উদ্দেেশ, খোদ ক্রুেশর 
রূেপই তোমােক মুদ্রাঙ্কেন িচহ্নিত করা হেয়িছল। তুিম তাঁর সাদৃশ্যের উদ্দেেশ মুদ্রাঙ্কন 
গ্রহণ কেরেছ যােত তাঁর রূেপ পুনরুত্থান করেত পার, তাঁরই দৃষ্টান্তে জীবনযাপন করেত 
পার িযিন পােপর কােছ ক্রুেশ িবদ্ধ হেলন ও ঈশ্বেরর উদ্দেেশ জীিবত আেছন। এবং 
তোমার পুরাতন মানুষ জলকুণ্ডে িনমজ্জিত হেয় পােপর কােছ ক্রুশিবদ্ধ হল, িকন্তু 
ঈশ্বেরর উদ্দেেশ পুনরুত্থান করল (৯)। 

৮। পের তোমার, অন্যত্র, িবেশষ একটা িকছু আেছ যে, যখন ঈশ্বর তোমােক 
আহ্বান করেলন, তখনই, সেইসঙ্গে, বাপ্তিস্মে তোমােক খ্রিষ্টের সঙ্গে কেমন যেন এক 
িবেশষ উপােয়ই ক্রুেশ িবদ্ধ করা হেয়েছ, এবং পের (িবেশষ কর্মক্রিয়ার উদাহরণ 
স্বরূপ), অর্থাৎ তখনই, যখন তুিম, িবেশষ একটা িকছুই যেন, সেই মুদ্রাঙ্কন গ্রহণ কর। 
তুিম তো দেখেত পাচ্ছ, ব্যক্তি-পার্থক্য রেয়েছ, িকন্তু ত্রিত্ব-রহস্য সম্পূর্ণরূেপ সংযুক্ত। 

৯। পের প্রেিরতদূত তোমােক িক বলেলন? তা তো গতকােলর আেগর িদন স্পষ্ট 
ও সংক্ষিপ্ত ভােব পাঠ করা হেয়িছল: বহুিবধ অনুগ্রহ আেছ, িকন্তু একই আত্মা; বহুিবধ 
সেবাকর্ম আেছ, িকন্তু একই প্রভু; বহুিবধ কর্মক্রিয়া আেছ, িকন্তু সেই একই ঈশ্বর 
আেছন, িযিন সকেলর মধ্যে সবিকছু সাধন কের থােকন  (১০)। িতিন বেলন, ‘ঈশ্বর 
সবিকছু সাধন কের থােকন’। িকন্তু ঈশ্বেরর আত্মা সম্পর্কেও এটা পাঠ করা হেয়িছল, 
িকন্তু এই সকল কর্মক্রিয়া সেই এক ও একই আত্মাই সাধন কেরন, আর িতিন ভাগ ভাগ 
ক’রে যেমন ইচ্ছা কেরন সেইমত এক একজনেক দান কেরন (১১)। শাস্ত্রের কথা শোন, 
যখন সেই কথা এটা বেল যে, আত্মা বাধ্যতা অনুসাের নয়, িনেজর ইচ্ছা অনুসােরই ভাগ 
ভাগ কেরন। তাই আত্মা, তাঁেক যে আজ্ঞা করা হেয়িছল সেই অনুসাের নয়, িকন্তু িতিন 
‘যেমন ইচ্ছা কেরন সেইমতই’ তোমার জন্য অনুগ্রহ ভাগ ভাগ করেলন, এবং তা 
িবেশষভােব এজন্য করেলন, কারণ িতিন ঈশ্বেরর আত্মা, খ্রিষ্টের আত্মা। এবং তোমরা 
এটা আঁকেড় ধর যে, িতিনই হেলন স্বয়ং পিবত্র আত্মা, ঈশ্বেরর স্বয়ং আত্মা, খ্রিষ্টের স্বয়ং 
আত্মা, স্বয়ং ‘paraclitum’ [পারাক্লিতুম] আত্মা (১২)। 



১০। আিরউস-পন্থীরা মেন কের, [পিবত্র] আত্মােক ‘পারাক্লিতুম’ বলায় তারা 
পিবত্র আত্মা থেেক িকছুটা হ্রাস কের। িকন্তু সান্ত্বনাদানকারী ছাড়া সেই ‘পারাক্লিতুম’ আর 
িক? কেমন যেন আমরা িপতা সম্পর্কেও এমনটা পিড় না যে, িতিন সান্ত্বনার ঈশ্বর (১৩)। 
তাই তুিম দেখেত পাচ্ছ, তারা এমনটা মেন কের যে, যখন অনন্তকালীন িপতার 
প্রতাপেক ভক্তিময় স্নেেহ ঘোষণা করা হয়, তখন এেত পিবত্র আত্মা থেেক একটা 
হ্রাসকরণ ঘটেছ। 

৩  খ্রিষ্টিয়ানেদর প্রার্থনা সম্পর্কে 

১১। আমােদর কেমন প্রার্থনা করা উিচত, এখন তা মেেন নাও। প্রার্থনায় বহু 
গুণাবিল রেয়েছ। কোথায় যে প্রার্থনা করা উিচত, তা তো সামান্য ব্যাপার নয়, সামান্য 
প্রশ্নও নয়। প্রেিরতদূত বেলন, তাই আমার ইচ্ছা, সব জায়গায় পুরুষমানুেষরা ক্রোধ ও 
িববােদর িচন্তা বর্জন ক’রে শুিচ হাত তুেল প্রার্থনা করুক  (১৪)। এবং সুসমাচাের প্রভু 
বেলন, িকন্তু তুিম যখন প্রার্থনা কর, তখন তোমার িনেজর কক্ষে প্রেবশ কর, আর দরজা 
বন্ধ কের তোমার িপতার কােছ প্রার্থনা কর (১৫)। এটা িক তোমার কােছ িবপরীত মেন 
হচ্ছে না? কেননা প্রেিরতদূত বেলন, ‘সব জায়গায় প্রার্থনা কর’, এবং প্রভু বেলন, 
তোমার িনেজর কক্ষে প্রার্থনা কর’। িকন্তু এটা িবপরীত নয়। সেজন্য এসো, ব্যাপারটা 
বরখাস্ত কির; পের এসো, এসমস্ত িকছু িশেখ িনই, তথা: তোমার কীভােব প্রার্থনা শুরু 
করা উিচ ও িকভােব তা ভাগ ভাগ করা উিচত; তোমার কী কী যোগ করা উিচত, কোন 
িবষয় সামেন আনা উিচত, িকভােব প্রার্থনা সমাপ্ত করা উিচত, অবেশেষ কার্‌ জন্য 
তোমার প্রার্থনা করা উিচত। 

১২। প্রথম: তোমার কোথায় প্রার্থনা করা উিচত। মেন হচ্ছে, পল একটা কথা 
বেলন, প্রভু অন্য কথা বেলন। পল যে প্রভুর িনর্দেেশর িবপরীত িকছু শেখােবন, এমনটা 
িক হেত পাের? আদৌ নয়। কোন্‌ কারেণই বা তা করেবন? কেননা িতিন খ্রিষ্টের 
িবরোধী নন বরং তাঁর ব্যাখ্যাতা। িতিন বেলন, তোমরা আমার অনুকারী হও, আিমও 
যেমন খ্রিষ্টের  (১৬)। তেব? তুিম সর্বস্থােন প্রার্থনা করেত পার ও সেইসঙ্গে সবসময় 



তোমার কক্ষে প্রার্থনা করেত পার; তোমার কক্ষ তো সর্বস্থােন রেয়েছ। যিদও তুিম 
িবধর্মীেদর মধ্যে বা ইহুদীেদর মধ্যে স্থিত, তবু তোমার িনর্জনতা সর্বস্থােনই তোমার 
আেছ। তোমার মনই তো তোমার কক্ষ। যিদও তুিম লোকেদর মধ্যে স্থিত, তবু তোমার 
গোপনীয়তা ও িনর্জনতা অভ্যন্তরীণ মানুেষই তুিম রক্ষা কর। 

১৩। ‘িকন্তু তুিম যখন প্রার্থনা কর, তখন তোমার িনেজর কক্ষে প্রেবশ কর’। িতিন 
উত্তমরূেপই বেলন, ‘প্রেবশ কর’, পােছ তুিম সেই ইহুদীেদর মত প্রার্থনা কর যােদর বলা 
হেয়িছল, এই জািতর মানুেষরা ওষ্ঠেই আমার সম্মান কের, িকন্তু এেদর হৃদয় আমা থেেক 
দূের রেয়েছ  (১৭)। তাই তুিম তোমার প্রার্থনা ওষ্ঠ থেেক একাই বের হেত িদয়ো না। 
তোমার পুরা মন িদেয়ই প্রার্থনাটা স্থির কর, তোমার বুেকর অন্তঃস্থেল প্রেবশ কর, তুিম 
পুরাই সেখােন প্রেবশ কর। যাঁেক তুিম প্রীত করেত ইচ্ছা কর, িতিন যেন তোমােক ভাসা 
ভাসা না দেেখন। িতিন বরং যেন দেখেত পান, তুিম অন্তর থেেকই প্রার্থনা কর; এবং 
অন্তর থেেক প্রার্থনা কর যে তুিম, িতিন যেন সেই তোমােক শুনেত প্রসন্ন হন। 

১৪। ‘িকন্তু তুিম যখন প্রার্থনা কর, তখন তোমার িনেজর কক্ষে প্রেবশ কর’। তুিম 
একথা অন্যত্রও পেেত পার, চল, আমার জািত; তোমার অন্তঃকক্ষে প্রেবশ কর, 
িকছুক্ষেণর মত লুিকেয় থাক, যতক্ষণ না প্রভুর কোপ গত হয় (১৮)। প্রভু একথা নবীর 
মধ্য িদেয় বেলিছেলন; তথািপ, সুসমাচাের িতিন বেলন, ‘িকন্তু তুিম যখন প্রার্থনা কর, 
তখন তোমার িনেজর কক্ষে প্রেবশ কর, আর দরজা বন্ধ কের তোমার িপতার কােছ 
প্রার্থনা কর’। 

১৫। এই ‘দরজা বন্ধ করাটা’ িক? আমােদর কোন্‌ দরজা আেছ? যখন তুিম প্রার্থনা 
কর, তখন তোমার কোন্‌ দরজা আেছ ও তোমার যে িক বন্ধ করা দরকার, সেিবষেয় 
এটা শোন। আহা, নারীরাও যিদ একথা শুনত! িকন্তু তুিম ইিতমধ্যেও শুেনছ: পিবত্র 
দাউদ তখনই তোমােক এটা িশিখেয়িছেলন যখন বেলিছেলন, প্রভু, পাহারা বসাও 
আমার মুেখর সামেন, একটা দরজা আমার ঠোঁেটর চারিদেক (১৯)। অন্যত্রও এমন দরজা 
আেছ যা প্রেিরতদূত পল এইভােব উল্লেখ কেরন। িতিন বেলন, আমার জন্য বাণী 
প্রচােরর দরজা খুেল দেওয়া হোক, যেন সেই খ্রিষ্ট-রহস্য ঘোষণা করেত পাির  (২০)। 
অর্থাৎ, যখন তুিম প্রার্থনা কর, তখন বহু কথা িদেয় জোের িচৎকার করো না, তোমার 



প্রার্থনা িবক্ষিপ্তও করো না, লোকেদর মধ্যে এিদক ওিদক কের তা িনক্ষেপও করো না। 
তোমার আপন গোপনীয়তায় প্রার্থনা কর, এেত িনশ্চিত হেয় যে, িযিন সবই দেেখন ও 
সবই শোেনন, িতিন গোপেন তোমােক শুনেত পান। ‘তোমার িপতার কােছ গোপেন 
প্রার্থনা কর; কেননা িযিন গোপন সবিকছু দেেখন’, যখন তুিম প্রার্থনা কর, তখন িতিন 
তোমােক শোেনন (২১)। 

৪  গোপেনই প্রার্থনা 

১৬। এসো, তদন্ত কির, আমােদর যে কোলাহেল প্রার্থনা করার চেেয় বরং 
গোপেনই প্রার্থনা করা উিচত, তােত সুিবধা কীা? এর কারণ িক? শোন, মানুষেদর 
ব্যবহার থেেক একটা উদাহরণ নেওয়া হোক। যখন তুিম এমন একজনেক অনুরোধ কর 
যে তৎপর হেয় শোেন, তখন তুিম তো এমনটা ভাব না, িচৎকার করা দরকার আেছ; 
তুিম তো বরং নম্রভােব, মৃদুকণ্ঠেই অনুরোধ কর। যখন তুিম বিধর কোন মানুেষর কােছ 
অনুরোধ রাখ, তখন সে যেন তোমােক শুনেত পায়, তুিম িক জোের কথা বলেত শুরু 
কর না? তেব, যে িচৎকার কের, সে মেন কের, সে িচৎকার না করেল ঈশ্বর তােক 
শুনেত পান না, ও সে যখন তাঁর কােছ অনুরোধ রােখ, তখন তাঁর প্রতাপ থেেক িকছুটা 
হ্রাস কের। িকন্তু যে চুেপ চুেপ প্রার্থনা কের, সে িবশ্বাস িনেবদন কের ও এটা স্বীকার 
কের যে, িযিন পরীক্ষা কেরন অন্তর ও প্রাণ, িতিন ঈশ্বর  (২২), এবং তোমার প্রার্থনা 
তোমার মুখ থেেক বের হওয়ার আেগই িতিন তা শোেনন। 

১৭। তাই এসো, দেখা যাক। ‘তাই আমার ইচ্ছা, সব জায়গায় পুরুষমানুেষরা 
প্রার্থনা করুক’। িতিন [অর্থাৎ প্রেিরতদূত পল] কোন্‌ কারেণই বা ‘পুরুষমানুেষরা’ 
বলেলন? কেননা প্রার্থনা অবশ্যই পুরুষ ও স্ত্রীলোক উভেয়রই জন্য সাধারণ। এ ব্যাপাের 
আিম কোন যুক্তি পাচ্ছি না, যিদ না, হয় তো, পিবত্র প্রেিরতদূত ‘পুরুষমানুষ’ বলেলন 
পােছ স্ত্রীলোেকরা সেই ‘সব জায়গায়’ কথাটা লক্ষ কের তা উল্টো বুেঝ সব জায়গায় 
কোলাহল করেত শুরু কের; এবং আমরা এধরেনর স্ত্রীলোকেদর িগর্জায় সহ্য করেত 
পাির না। 



১৮। ‘তাই আমার ইচ্ছা, পুরুষমানুেষরা …’, অর্থাৎ যারা িনর্দেশবাণী মেেন চলেত 
পাের, তারাই ‘সব জায়গায় শুিচ হাত তুেল প্রার্থনা করুক’। এই ‘শুিচ হাত তোলাটা’ 
িক? তোমার প্রার্থনায় তোমােক িক িবধর্মীেদর কােছ প্রভুর ক্রুশ দেখােত হেব?  (২৩)। 
অবশ্যই, সেই িচহ্ন লজ্জার নয়, পরাক্রেমরই িচহ্ন। িকন্তু তবু তুিম বাহ্যিক কোন ভঙ্গি না 
দেিখেয় বরং তোমার কর্ম উত্তোলন করায়ই প্রার্থনা করেত পার। তুিম যিদ তোমার 
প্রার্থনা সম্পাদন করেত ইচ্ছা কর, তেব িনর্দোিষতার মধ্য িদেয়ই শুিচ হাত তোল। তুিম 
তো প্রত্যেকিদন হাত তুলেব এমন নয়; একবার হাত তোলার পর, তোমার পক্ষে 
পুনরায় হাত তোলা আর কোন প্রয়োজন হয় না। 

১৯। ‘তাই আমার ইচ্ছা, সব জায়গায় পুরুষমানুেষরা ক্রোধ ও িববােদর িচন্তা বর্জন 
ক’রে শুিচ হাত তুেল প্রার্থনা করুক’। এর চেেয় আরও সত্যাশ্রয়ী কথা নেই। শাস্ত্র বেল, 
ক্রোধ প্রজ্ঞাবানেকও ধ্বংস কের (২৪)। তাই খ্রিষ্টিয়ান মানুষ যেকোন অবস্থা-পিরস্থিিতেত, 
যতখািন সম্ভব হয়, িনেজর ক্রোধ িনয়ন্ত্রেণ রাখেব, িবেশষভােব তখনই যখন সে প্রার্থনা 
করেত আেস, এবং পােছ ক্ষোভ তোমার মন অস্থির কের, এমনিক পােছ ক্রোেধর 
ক্ষিপ্ততা তোমার প্রার্থনায় বাধা দেয়, সেজন্য শান্ত-স্থির অন্তের প্রার্থনার িদেক এিগেয় 
চল। কেননা, তুিম কেন ক্রুদ্ধ হও? একটা দাস তোমােক অপমান কেরেছ। তুিম তো 
প্রার্থনা করেত আস যােত তোমার অপরাধ ক্ষমা করা হয়, িকন্তু তুিম অন্যের প্রিত ক্ষুব্ধ 
হও? তেব, এটা ‘ক্রোধ বর্জন করার’ অর্থ। 

৫  প্রার্থনাকােল নারীেদর উিচত শালীনতা 

সাধু পেলর পত্র অনুসাের প্রার্থনা 
প্রভুর প্রার্থনা ও সাম ৮ এর আদর্শ 
২০। এখন এসো, ‘িববােদর’ কথাটা লক্ষ কির। সাধারণত একটা বিণক প্রার্থনা 

করেত আেস, অথবা, কৃপণ একটা মানুষ টাকার কথা ভােব, অন্য একজন লাভ, অন্য 
একজন সম্মান, অন্য একজন কোন বাসনার কথা ভােব, এবং তেমন মানুষ মেন কের, 



ঈশ্বর তােক শুনেত পান। তাই, যখন তুিম প্রার্থনা কর, তখন তোমার পক্ষে মানব 
িবষেয়র চেেয় বরং ঐশ্বিরক িবষয়ই পছন্দ করা সমীচীন। 

২১। প্রেিরতদূত পল বেলন, একই প্রকাের, আমার ইচ্ছা, নারীরাও সোনা-মুক্তায় 
দম্ভ না কের প্রার্থনা করুক  (২৫)। িকন্তু প্রেিরতদূত িপতর এটাও বেলন, নারীেদর 
কমনীয়তা অিধক মূল্যবান, যেন তার স্বামীর স্নেহ তার স্ত্রীর উত্তম জীবনধারণ দ্বারা 
বদেল যেেত পাের, ও অিবশ্বাসী মানুষ যেন খ্রিষ্টের অনুগ্রেহর িদেক ফেের (২৬)। স্বামীেক 
িবশ্বাস ও ভক্তির িদেক আকর্ষণ করার জন্য নারীর মর্যাদা ও িবনয়, ও তার উত্তম 
আচার-ব্যবহার িনজস্ব একটা ক্ষমতা রােখ; এ এমন িকছু যা িবচক্ষণ মানুেষর কথা 
প্রায়ই সাধন কের। িতিন বেলন, তাই একিট নারীর অলঙ্কার চুেলর ভূষেণ নয়, মাথার 
চুল বাঁধার কায়দায় নয় (২৭), িকন্তু এমন শুিচ হৃদয় (২৮) থেেক আগত প্রার্থনায় থাকুক 
যেখােন রেয়েছ অন্তেরর গুপ্ত সেই মানুষ যে সবসময় ঈশ্বেরর দৃষ্টিেত ধনবান (২৯)। তাই 
তুিম যে কোথায় ধনবান, সেিবষেয় উত্তর পেেয়ছ। খ্রিষ্টেেতই রেয়েছ তোমার শুিচতার ও 
শুদ্ধতার ঐশ্বর্য, িবশ্বােসর িফতা, ভক্তি ও করুণা। সেখােনই রেয়েছ ধর্মময়তার 
ধনভাণ্ডার, যেইভােব নবী স্মরণ কিরেয় িদেলন (৩০)। 

২২। তেব শোন কেমন কের তোমার শুরু করা উিচত। আমােক বল, তুিম যিদ 
কোন মানুেষর কােছ িকছু যাচনা করেত ইচ্ছা কর, ও এধরেনর কথা বলেত শুরু কর, 
‘আিম যা যাচনা করিছ, তুিম তা আমােক দাও’; তাহেল তোমার প্রার্থনা িক অিধক 
অহংকারী মেন হয় না? সেই অনুসাের, প্রার্থনা ঈশ্বেরর প্রশংসা িদেয়ই শুরু করেব, 
কেমন যেন তুিম সেই সর্বশক্তিমান ঈশ্বেরর কােছ যাচনা রাখ যাঁর পক্ষে সবিকছু সাধ্য, ও 
িতিন সাধন করার ইচ্ছা রােখন  (৩১)। তারপর িমনিত আেস, সেইভােব যেভােব 
প্রেিরতদূত এই বেল শেখােলন, তাই আিম সর্বপ্রথেম িমনিত করিছ, যেন   প্রার্থনা, 
িমনিত, আেবদন ও ধন্যবাদ-স্তুিত িনেবদন করা হয় (৩২); সেই অনুসাের, প্রথম প্রার্থনায় 
ঈশ্বেরর প্রশংসা থাকা উিচত, দ্বিতীয়টায় িমনিত, তৃতীয়টায় আেবদন, চতুর্থটায় 
ধন্যবাদ-স্তুিত। ক্ষুধার্ত মানুেষর মত খাদ্যের ব্যাপার িনেয় প্রার্থনা শুরু করা তোমার 
পক্ষে সমীচীন নয়; না, তুিম ঈশ্বেরর প্রশংসা িদেয় শুরু কর। 



২৩। সেই অনুসাের প্রজ্ঞাবান উিকেলরা এই রীিত পালন কেরন: িবচারকেক 
িনেজেদর প্রিত প্রসন্ন করার জন্য তাঁরা তাঁর প্রশংসা িদেয়ই শুরু কেরন, এইভােব তাঁরা 
তাঁেক িনেজেদর পক্ষে প্রসন্ন কের তোেলন। পের িতিন ক্রেম ক্রেম িবচারেকর কােছ 
যাচনা করেত শুরু কেরন যেন িতিন ধৈর্য সহকাের তাঁর কথা শোেনন; তৃতীয়ত, উিকল 
যা অন্বেষণ কেরন, তা উপস্থাপন করার জন্য সাহস কের িনেজর আেবদন পেশ কেরন; 
চতুর্থ, তাঁরা যেমন ঈশ্বেরর প্রশংসা িদেয় শুরু করেলন, তেমিন পুনরায় প্রশংসা িনেয় 
শেষ কেরন। এইভােব আমােদর সবার পক্ষেও ঈশ্বেরর প্রশংসা ও ধন্যবাদ-স্তুিতেত শেষ 
করা উিচত। 

২৪। প্রভুর প্রার্থনায়  (৩৩) তোমার িঠক এটাই আেছ: ‘হে আমােদর স্বর্গস্থ িপতা’। 
এটা ঈশ্বেরর প্রশংসা, কেননা িতিন িপতা বেল ঘোিষত। এেতই রেয়েছ ধর্মভক্তির গৌরব 
ও ঈশ্বেরর প্রশংসা, কেননা িতিন মর্তে নয়, স্বর্গেই বসবাস কেরন। ‘হে আমােদর স্বর্গস্থ 
িপতা, তোমার নাম পিবত্র বেল প্রকািশত হোক’, অর্থাৎ, িতিন যেন তাঁর দাসেদর পিবত্র 
কের তোেলন, কারণ খ্রিষ্টিয়ান মানুেষরা যেইখােন ঘোিষত, সেখােন তাঁর নাম আমােদর 
মধ্যে পিবত্র বেল ঘোিষত। তাই, ‘তোমার নাম পিবত্র বেল প্রকািশত হোক’ বচনটা 
তােকই মানায় যে িকছু না িকছু বাসনা কের। ‘তোমার রাজ্য আসুক’: এটা এমন 
আেবদন যেন খ্রিষ্টের রাজ্য আমােদর অন্তের িবরাজ কের। যিদ ঈশ্বর আমােদর অন্তের 
রাজত্ব কেরন, তেব সেই প্রিতদ্বন্দ্বী আমােদর অন্তের স্থান পেেত পাের না, দোষ রাজত্ব 
কের না, পাপ রাজত্ব কের না, িকন্তু সদ্‌গুণ রাজত্ব কের, শুিচতা রাজত্ব কের, ভক্তি 
রাজত্ব কের। পের: ‘তোমার ইচ্ছা যেমন স্বর্গে তেমিন মর্তেও পূর্ণ হোক। আমােদর 
দৈিনক রুিট আমােদর দাও’: যা িকছু আেবদন করা হয়, তার মধ্যে এই আেবদনই মুখ্য 
িবষয়। িতিন বেলন, ‘এবং আমােদর ঋণ ক্ষমা কর, যেমন আমরাও আমােদর কােছ ঋণী 
যারা তােদর ক্ষমা কির’: তাই দৈিনক গ্রহণ কের নাও, যেন তুিম তোমার ঋেণর জন্য 
দৈিনক করুণা যাচনা করেত পার। ‘আর আমরা প্রলোভেন চািলত হব তা হেত িদয়ো 
না, িকন্তু অনর্থ থেেক আমােদর িনস্তার কর’। এর পের িক আেস? যাজক যা বেলন, তা 
শোনো, ‘আমােদর প্রভু সেই িযশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যাঁর মধ্যে ও যাঁর সঙ্গে, পিবত্র আত্মার 



সঙ্গে, সম্মান, প্রশংসা, গৌরব, মিহমা, প্রতাপ তোমারই, আিদযুগগুলো থেেক, এখন, ও 
সর্বদা, যুেগ যুগান্তের। আেমন’ (৩৪)। 

২৫। আরও একটা উদাহরণ: যিদও দাউেদর সাসমঙ্গীতগুলোর একটা পুস্তক আেছ 
যা প্রার্থনার সেই গুণাবিল ধারণ কের যা আমরা উপের উল্লেখ কেরিছ, তবু, সাধারণত, 
প্রার্থনার সেই নানা অংশ একটামাত্র সামসঙ্গীেতও পাওয়া যেেত পাের, যেইভােব আমরা 
৮ নং সামসঙ্গীেত দেখেত পাই। সামসঙ্গীতটা এইভােব শুরু কের, ‘হে প্রভু, আমােদর 
প্রভু, সারা পৃিথবী জুেড় কী মিহমময় তোমার নাম’। এটাই প্রথম প্রার্থনা। পের িমনিত, 
‘কেননা আিম তোমার আঙুেলর কারুকার্য সেই স্বর্গসমূহ দেখব’, অর্থাৎ, ‘আিম স্বর্গসমূহ 
দেখব’; অর্থাৎ ‘সেই চন্দ্র ও তারকারািজ দেখব যা তুিম িনেজই বিসেয়ছ’। এটা স্পষ্ট 
যে, িতিন এমনটা বেলন না, ‘আিম স্বর্গ দেখব’, িকন্তু বেলন, ‘আিম সেই স্বর্গসমূহ 
দেখব’ যেখােন অনুগ্রহ স্বর্গীয় িবভায় শ্বেতশুভ্র হেত শুরু কের। পের নবী প্রিতশ্রুত হন, 
এই স্বর্গসমূহ তােদর দেওয়া হয় যারা প্রভুর কাছ থেেক স্বর্গীয় অনুগ্রহ পাবার যোগ্য বেল 
গণ্য: ‘সেই চন্দ্র ও তারকারািজ যা তুিম িনেজই বিসেয়ছ’: ‘চন্দ্র’ হল মণ্ডলী, 
‘তারকারািজ’ হল স্বর্গীয় অনুগ্রেহর পুনরুত্থিতজেনরা। পের তাঁর আেবদন লক্ষ কর, 
‘মানুষ কী যে তুিম তার কথা মেন রাখ, কীইবা আদমসন্তান যে তুিম তার সঙ্গে দেখা 
কর? অথচ দূতেদর চেেয় তােক সামান্যই শুধু ছোট কেরছ তুিম, তােক পিরেয়ছ গৌরব 
ও সম্মােনর মুকুট: তােক িদেয়ছ তোমার হােতর কারুকার্যের শাসনভার’। এবং বািক 
সবিকছু তথা, ধন্যবাদ-স্তুিত, ‘সবিকছু রেেখছ তার পদতেল, যত মেষ ও বৃষ, উপরন্তু 
মােঠর সমস্ত জন্তু’, ইত্যািদ। 

২৬। আমরা আমােদর সাধ্যমত সেিবষেয় িশক্ষা প্রদান কেরিছ যা, হয় তো, িশখেত 
পািরিন; তা আমরা আমােদর সাধ্যমতই ব্যক্ত কেরিছ। তোমােদর পিবত্রতা যা গ্রহণ 
কেরেছ, তা রক্ষা করার জন্য যাজকীয় িশক্ষা দ্বারা প্রিশক্ষিত হেয় তোমােদর সেই 
পিবত্রতা শ্রম করুক, যেন তোমােদর প্রার্থনা ঈশ্বেরর কােছ গ্রহণযোগ্য হেয় ওেঠ, 
তোমােদর অর্ঘ্য শুদ্ধ বিলর মত হয়, িতিন যেন সবসময় তোমােদর মধ্যে িনেজর 
মুদ্রাঙ্কন িচেন িনেত পােরন, ও তোমরা িনেজরা যেন অনুগ্রেহ ও সদ্‌গুেণর পুরস্কাের 



পৌঁছেত পার, আমােদর প্রভু িযশু খ্রিষ্টের দ্বারা: সম্মান ও গৌরব, প্রশংসা, িচরস্থায়ীতা 
তাঁরই, আিদযুগগুলো থেেক, এখন, ও সর্বদা, যুেগ যুগান্তের। আেমন। 

———————— 

(১) িহব্রু ১:২, ৩; যোহন ৬:৫৫ দ্রঃ। 

(২) যোহন ৬:৫৪-৬১ দ্রঃ। 

(৩) যোহন ৬:৬৮ দ্রঃ। 

(৪) তুিম ‘সত্যকার স্বরূেপর অনুগ্রহ ও পরাক্রম প্রাপ্ত হও’: আমরা খ্রিষ্টের দেহেক ‘সাদৃশ্যেই’ 
অর্থাৎ রুিট ও আঙুররেসর আকােরই গ্রহণ কির বেট যেেহতু আমরা প্রভুেক শারীিরক ভােব 
(অর্থাৎ শারীিরক অঙ্গগুলো সহ তাঁেক) গ্রহণ কির না; িকন্তু ‘সাদৃশ্যটা’ যে সত্যকার 
বাস্তবতারই সাদৃশ্য, আমরা সেই সত্যকার বাস্তবতা অর্থাৎ প্রভুর দেেহর ‘অনুগ্রহ’ ও 
‘পরাক্রম’ বাস্তেবই গ্রহণ কির। এটাই লক্ষণীয় যে, িবশপ আম্ব্রোজ উপের এিবষেয় এমন 
ব্যাখ্যা উপস্থাপন কেরিছেলন যা অনুসাের আমরা খ্রিষ্টের বাস্তব দেহ গ্রহণ কির, িকন্তু এখােন 
িতিন সেই উপস্থািপত ধারণা কেমন যেন ‘হলকা’ ক’রে ধর্মতত্ত্বের পরম্পরাগত িশক্ষা উল্লেখ 
কেরন যা অনুসাের আমরা খ্রিষ্টের দেেহর ‘অনুগ্রহ’ ও ‘পরাক্রম’ গ্রহণ কির। িকন্তু তবুও 
প্রথম ধারণাটা (আমরা শারীিরক ভােব খ্রিষ্টের দেহেক গ্রহণ কির) মণ্ডলীর ইিতহােস ক্রেম 
ক্রেম প্রাধান্য পেল। এজন্য এক্ষেত্রে ‘ভূিমকায়’ বলা হেয়িছল, িবশপ আম্ব্রোেজর ও তাঁর 
সমসামিয়ক ঐশতত্ত্বিবদ িবশপ জন খ্রিসোস্তমোস ও মপ্সুেয়স্তিয়ার িবশপ থেওদরেসর 
সাক্রােমন্তীয়তা অিতিরক্ত বাস্তবমুখী। ধারণাটা ক্রেম ক্রেম প্রাধান্য পেেয়িছল িঠকই, িকন্তু 
পুনরায় ক্রেম ক্রেম আর তত সমর্থিত হয়িন; বাস্তিবকই বর্তমান খ্রিষ্টীয় ধর্মতত্ত্বে শুধু 
প্রাচীনতম ধারণাটাই (অর্থাৎ, আমরা খ্রিষ্টের দেেহর ‘অনুগ্রহ’ ও ‘পরাক্রম’ গ্রহণ কির) 
উপস্থিত। 

(৫) যোহন ৬:৪১ দ্রঃ। 

(৬) ‘সেইসব কেমন যেন িবেশষ িবেশষ িবষয়’: অর্থাৎ ‘সর্বস্থােনই িপতা, পুত্র ও পিবত্র আত্মা, 
এক কর্ম, এক পিবত্রীকরণ’; িকন্তু সেই ‘এক কর্মে’, ত্রিত্বের প্রিতিট ‘ব্যক্তি’ কেমন যেন 
িবেশষ িবেশষ দািয়ত্বের অিধকারী। 

(৭) ২ কির ১:২১, ২২ দ্রঃ। 

(৮) পরমগীত ৮:৬ লািতন পাঠ্য। 

(৯) রো ৬:১০, ৪-৬ দ্রঃ। 

(১০) ১ কির ১২:৪-৬ লািতন পাঠ্য। 

(১১) ১ কির ১২:১১। 
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(১২) স্বয়ং ‘paraclitum’ (পারাক্লিতুম) আত্মা: ‘paraclitum’ লািতন শব্দের অর্থ িক? 
পরবর্তী পংক্তিেত িবশপ আম্ব্রোজ িনেজই বেলন, শব্দের অর্থ ‘সান্ত্বনাদানকারী’। প্রকৃতপক্ষে, 
‘paraclitum’ (পারাক্লিতুম) লািতন শব্দটা ‘παράκλητος’ (পারাক্লেতোস) গ্রীক 
শব্দের লািতন বর্ণমালায় বর্ণান্তিরত এমন শব্দ যা নানা অর্থ বহন কের, যেমন ‘সহায়ক’, 
‘সান্ত্বনাদানকারী’, ‘উিকল’, ‘সুমন্ত্রণাদাতা’, ‘আশ্বাস-দানকারী’, ইত্যািদ। এবং শব্দটা নানা 
অবস্থা অনুসাের নানা অর্থ গ্রহণ কের। সেই অনুসাের, পিবত্র আত্মা ক্ষেত্রে ‘সহায়ক’ ও 
‘সান্ত্বনাদানকারী’ অর্থ প্রচিলত (যোহন ১৬:৭ ইত্যািদ দ্রঃ), িকন্তু ঈশ্বর ক্ষেত্রে কেবল 
‘সান্ত্বনাদানকারী’ অর্থই ব্যবহৃত (২ কির ১:৩ ইত্যািদ দ্রঃ)। এজন্য নানা বাইেবল-অনুবােদ 
‘παράκλητος’ (পারাক্লেতোস) গ্রীক শব্দটা অনূিদত হয় না: ‘পারাক্লেতোস’ শব্দটাই 
ব্যবহৃত, সেইভােব, যেভােব ‘আেমন’, ‘বাপ্তিস্ম’, ‘এউখািরস্তিয়া’, ‘সাক্রােমন্ত’, ‘আেললুইয়া’ 
ইত্যািদ শব্দ ক্ষেত্রেও ঘেট। 

(১৩) ২ কির ১:৩। 

(১৪) ১ িত ২:৮। 

(১৫) মিথ ৬:৬ দ্রঃ। 

(১৬) ১ কির ১১:১। 

(১৭) মিথ ১৫:৮। 

(১৮) ইশা ২৬:২০। 

(১৯) সাম ১৪১:৩ লািতন পাঠ্য। 

(২০) কল ৪:৩ দ্রঃ। 

(২১) মিথ ৬:৬ দ্রঃ। 

(২২) সাম ৭:১০ দ্রঃ। 

(২৩) ‘প্রভুর ক্রুশ দেখােত হেব’: প্রার্থনাকােল হাত উত্তোিলত করায় প্রার্থী িবেশষভােব 
ঈশ্বেরর হােত িনেজর আত্মসমর্পণ দেখায়। িকন্তু এখােন িবশপ আম্ব্রোজ গভীরতর আরও 
একটা িদক তুেল ধেরন: যখন আমরা প্রার্থনায় হাত দু’টো উত্তোলন কির, তখন ‘িবধর্মীেদর 
কােছ’ সেই প্রভুর ক্রুেশর পরাক্রম ও গৌরব প্রদর্শন কির িযিন উত্তোিলত হােতই ক্রুেশ িবদ্ধ 
িছেলন। ধারণাটা িকন্তু কেবল িবশপ আম্ব্রোেজরই উদ্ভািবত ধারণা নয়, কেননা প্রকৃতপক্ষে 
তাঁর আেগ খ্রিষ্টমণ্ডলীর প্রায় সকল লেখকগেণর কােছই ধারণাটা জনপ্রিয়তা অর্জন কেরিছল। 
অবশ্যই, িবশপ আম্ব্রোজ এেতও সেচতন যে, হােতর সঙ্গে আমােদর কর্মও িবেশষভােব 
ঈশ্বেরর কােছ উত্তোলন করা উিচত। 

(২৪) প্রবচন ১৫:১ লািতন পাঠ্য। 



(২৫) ১ িত ২:৯। 

(২৬) ১ িপ ৩:১-৪ দ্রঃ। 

(২৭) ১ িত ২:৯ দ্রঃ। 

(২৮) ২ িত ২ধ২২ দ্রঃ। 

(২৯) ১ িপ ৩:৩, ৪ দ্রঃ। 

(৩০) ইশা ৩৩:৬ দ্রঃ। 

(৩১) মিথ ১৯:২৬ ইত্যািদ দ্রঃ। 

(৩২) ১ িত ২:১। 

(৩৩) মিথ ৬:৯-১৩ লািতন পাঠ্য। 

(৩৪) ‘আমােদর প্রভু সেই িযশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যাঁর মধ্যে ও যাঁর সঙ্গে, পিবত্র আত্মার সঙ্গে, 
সম্মান, প্রশংসা, গৌরব, মিহমা, প্রতাপ তোমারই, আিদযুগগুলো থেেক, এখন, ও সর্বদা, যুেগ 
যুগান্তের। আেমন’: প্রভুর প্রার্থনা শেেষ এই ধরেনর গৌরবারোপণ-স্তুিতবাদ লািতন 
মণ্ডলীগুলোেত তত প্রচিলত িছল না, িকন্তু গ্রীক মণ্ডলীগুলোেত খুবই প্রচিলত িছল; তােত 
অনুমান করা যেেত পাের, িমলান-মণ্ডলী প্রাচ্য মণ্ডলীগুলোর রীিতর সঙ্গে যেথষ্ট িমল 
রাখিছল। 



রহস্যগুিল প্রসঙ্গ 

‘রহস্যগুিল প্রসঙ্গ’-তে িবশপ আম্ব্রোজ খ্রিষ্টীয় দীক্ষা-সাক্রােমন্ত ত্রেয়র অনুষ্ঠানরীিত 
ধােপ ধােপ ব্যাখ্যা কেরন: 

• (১-৪০) পুরাতন ও নূতন িনয়েমর আধ্যাত্মিক অর্থ ব্যাখ্যা কের িতিন বাপ্তিস্মের 
কথা তুেল ধেরন; 

• (৪১-৪২) িতিন দৃঢ়ীকরণ সাক্রােমন্ত ব্যাখ্যা কেরন যা গ্রহেণ নবদীক্ষিতরা পিবত্র 
আত্মার সপ্ত দান গ্রহণ কের ও তাঁর মুদ্রাঙ্কেন িচহ্নিত হয়; 

• (৪৩-৫৯) িতিন পিবত্র ভোজ িবষয়টা পুঙ্খানুপুঙ্খ রূেপ ব্যাখ্যা কেরন। পুরাতন 
িনয়েমর ব্যবস্থাসমূেহর তুলনায় পিবত্র ভোেজর মাহাত্ম্য দেখাবার পর িতিন পুরাতন 
িনয়েমর নানা অলৌিকক কাজ ও খ্রিষ্টের মাংসধারণ নমুনা িহসােব প্রয়োগ কের এিবষয় 
বুিঝেয় দেন যে, খ্রিষ্টের যে দেহরক্ত রুিট ও আঙুররেসর আকাের আমােদর দান করা 
হয়, তা স্বয়ং খ্রিষ্টের কার্যশক্তিমণ্ডিত উক্তির উপর িনর্ভর কের যে উক্তি িতিন শেষ ভোেজ 
উচ্চারণ কেরিছেলন। এবং কমুিনয়েনর নানা উপকার দেখানোর পর িতিন নব 
দীক্ষিতেদর উৎসািহত কেরন যেন তারা যে নবজীবন বাপ্তিস্মে গ্রহণ কেরেছ, সেই নব 
জীবেনর বাস্তবতা ও প্রভাবেক িবশ্বাস কের চেল। পরম গীেতর নানা পদ উল্লেখ কের 
িতিন মণ্ডলীর আনন্দ প্রকাশ করেত চান, যে মণ্ডলী বাপ্তিস্মের অনুগ্রেহর শুভ্রতায় ও 
গৌরেব সজ্জিতা হেয় খ্রিষ্ট-বেরর কােছ উপনীতা (৩৩-৪১), িতিন ঐশ্বিরক ভোেজর 
উৎসেবর িবস্ময় ও আনন্দও প্রকাশ করেত চান, যে ভোজ স্বয়ং খ্রিষ্ট দ্বারা আয়োিজত 
(৫৫-৫৮)। লক্ষণীয়, উপেদেশ ও ধর্মিশক্ষায় পরম গীত ব্যবহার করা শুধু িবশপ 
আম্ব্রোেজর সময় নয়, বহু আেগও প্রচিলত িছল; এিবষেয় িবশপ আম্ব্রোজ দেখান, 
মণ্ডলীও বর-খ্রিষ্টের কেন, প্রিতিট দীক্ষিতজনও বর-খ্রিষ্টের কেন (৩৭)। 
লেখাটা সম্ভবত ৩৯০-৩৯২ সােলর মধ্যে, ‘সাক্রােমন্তগুিল প্রসঙ্গ’ লেখাটার পেরই, 
এমনিক ‘সাক্রােমন্তগুিল প্রসঙ্গ’ লেখাটা িভত্তি কেরই রিচত। 

পুস্তেকর িবস্তািরত িবষয়বস্তু এরূপ: 
১) রহস্যগুিলর ব্যাখ্যা উপস্থাপন 
২) বাপ্তিস্মে উচ্চািরত প্রিতজ্ঞাসমূহ 



৩) জল ও পিবত্র আত্মা থেেক নবজন্ম গ্রহণ 
৪) পিবত্র আত্মাই বাপ্তিস্মের কার্যকািরতার িভত্তি 
৫) বাপ্তিস্মে খ্রিষ্টের কার্যকািরতা 
৬) খ্রিষ্মািভেষক ও পাদপ্রক্ষালন 
৭) শুভ্র পোশাক 
৮) এউখািরস্তিয়া 
৯) রুিট ও আঙুররস খ্রিষ্টের দেহ ও রক্ত হেয় ওেঠ 

১  রহস্যগুিলর ব্যাখ্যা উপস্থাপন 

১। িপতৃকুলপিতেদর কর্মকীর্তি বা প্রবচনমালার আেদশগুলো পাঠ করেত করেত (১) 
আমরা ধর্মনীিত সংক্রান্ত দৈিনক িশক্ষা প্রদান কের এেসিছ, যেন তাঁেদর দ্বারা গিঠত ও 
উদ্বুদ্ধ হেয় উেঠ তোমরা পূর্বপুরুেষদর পেথ প্রেবশ করেত, তাঁেদর পেথ চলেত ও 
ঐশবচনগুিলর প্রিত বাধ্য হেত অভ্যস্ত হেত পার; যােত কের বাপ্তিস্ম দ্বারা নবীকৃত হেয় 
প্রক্ষািলতেদর যোগ্য জীবনাচরণ দেখােত পার। 

২। এখন এমন সময় উপস্থিত, যা রহস্যগুিল সম্বন্ধে কথা বলেত ও সাক্রােমন্তগুিলর 
প্রকৃত লক্ষ্য ব্যাখ্যা করেত আমােদর আহ্বান কের। তেমন িকছু যিদ অদীক্ষিতেদর কােছ 
বাপ্তিস্মের আেগই ব্যক্ত করব বেল িসদ্ধান্ত িনতাম, তাহেল আমােদর িবষেয় এমনটা মেন 
করা হত, ব্যাখ্যা করার চেেয় আমরা বরং রহস্যগুিলর প্রিত িবশ্বাসঘাতকতাই কেরিছ। 
তাছাড়া, কোনও উপেদশ আেগ না দেওয়া থাকেল তেবই রহস্যগুিলর খোদ আলো 
অপ্রত্যািশত ভােব এেস শ্রোতােদর মেন অিধক প্রবল ভােবই প্রেবশ করেব (২)। 

৩। অতএব কান খোল ও অনন্ত জীবেনর সেই সুগন্ধ  (৩) ঘ্রাণ কর যা 
সাক্রােমন্তগুিলর প্রভােব ফুৎকােরর মাধ্যেম তোমােদর অন্তের সঞ্চািরত হেয়েছ। তেমন 
কথা আমরা তখনই তোমােদর কােছ তুেল ধেরিছলাম, যখন উন্মোচন-রহস্য  (৪) 
উদ্‌যাপন কের বেলিছলাম, এফ্ফেথা, অর্থাৎ খুেল যাও (৫), যােত যারা অনুগ্রেহর কােছ 



এিগেয় আসেত উদ্যত হচ্ছিল, তারা এক একজন জানেত পারত তােক কী প্রশ্ন করা 
হেব, ও মেন রাখেত পারত কী উত্তর িদেত হেব। 

৪। আমরা যেমন পেড় থািক, খ্রিষ্ট তেমন রহস্য সুসমাচাের তখনই উদ্‌যাপন 
করেলন, যখন সেই বিধর ও বোবা মানুষেক িনরাময় করেলন। িতিন িকন্তু তার মুখ 
স্পর্শ কেরিছেলন, কেননা যােক িতিন িনরাময় করিছেলন সে িছল বোবা ও একজন 
পুরুষ: অর্থাৎ, একিদেক [বোবা হওয়ােত] সেই মানুষ যেন সঞ্চািরত কণ্ঠস্বর িদেয় িনজ 
মুখ খুলেত পারত, অপর িদেক তাঁর স্পর্শ করাটাই একজন পুরুেষর প্রিত মানাত, 
একজন নারীর প্রিত মানাত না। 

২  বাপ্তিস্মে উচ্চািরত প্রিতজ্ঞাসমূহ 

৫। এরপর তোমার কােছ পরম পিবত্রস্থান  (১) উন্মুক্ত হল, ও তুিম নবজন্মের 
পুণ্যালেয় প্রেবশ করেল। তোমােক যা প্রশ্ন করা হেয়িছল, তা জপ করেত থাক, তুিম যে 
উত্তর িদেয়িছেল, তা স্মরেণ রাখ। তুিম িদয়াবলেক ও তার সমস্ত কর্মকাণ্ড, এবং জগৎ ও 
তার সমস্ত ললুপতা ও অিভলাষ প্রত্যাখ্যান কেরিছেল। তোমার কণ্ঠ মৃতেদর সমািধস্থােন 
নয়, জীিবতেদর পুস্তেকই রাখা আেছ। 

৬। [জলকুণ্ডের ধাের] তুিম একিট লেবীয়েক দেেখিছেল, একিট যাজকেক 
দেেখিছেল, মহাযাজকেক দেেখিছেল (২)। দৈিহক চেহারা নয়, সেবা-পেদর অনুগ্রহই লক্ষ 
কর। স্বর্গদূতেদর সাক্ষােতই তো তুিম কথা বেলিছেল, যেমনিট লেখা আেছ, যাজেকর 
ওষ্ঠ সদ্‌জ্ঞান রক্ষা কের, ও তাঁর মুখ থেেক মানুষ িবধােনর অন্বেষণ কের, কারণ িতিন 
সর্বশক্তিমান প্রভুর বাণীদূত (৩)। এব্যাপাের ভুল করা চলেব না, অস্বীকার করাও চলেব 
না যে, িযিন খ্রিষ্টের রাজ্য ও অনন্ত জীবেনর সংবাদ দেন, িতিন বাণীদূত। বাহ্যিক 
চেহারার জন্য নয়, ভূিমকার জন্যই তাঁেক মূল্যায়ন কর: িচন্তা কর িতিন তোমার কােছ 
কী সম্প্রদান করেলন, তাঁর দেওয়া দািয়ত্বের কথা ভাব, তাঁর পদ মেেন নাও। 



৭। তাই তোমার সেই প্রিতদ্বন্দ্বীেক িচনবার জন্য প্রেবশ ক’রে (যােক তুিম, ধরা 
হয়, মুখোমুিখই প্রত্যাখ্যান কেরছ)(৪) তুিম পুব িদেক িফেরিছেল, কারণ িদয়াবলেক যে 
প্রত্যাখ্যান কের, সে খ্রিষ্টের িদেকই ফেের, তাঁেক প্রত্যক্ষ দৃষ্টিেতই লক্ষ কের। 

৩  জল ও পিবত্র আত্মা থেেক নবজন্ম গ্রহণ 

৮। [জলকুণ্ডের ধাের] তুিম কী দেেখিছেল? জল দেেখিছেল বেট, িকন্তু কেবল জল 
নয়; অনুষ্ঠান চালােত লেবীেয়রা িছেলন, প্রশ্ন করেত ও পিবত্রীকরণ সম্পাদন করেত 
মহাযাজক িছেলন। সর্বপ্রথেম প্রেিরতদূত তোমােক এ িশক্ষা িদেয়িছেলন যে, দৃশ্য 
িবষেয়র িদেক নয়, অদৃশ্য িবষেয়র িদেকই লক্ষ রাখা দরকার, কারণ যা দৃশ্য তা 
ক্ষণস্থায়ী, িকন্তু যা অদৃশ্য তা িচরস্থায়ী (১)। কেননা অন্যত্র তুিম একথাও পড়েত পার যে, 
ঈশ্বেরর অদৃশ্য গুণ, অর্থাৎ তাঁর সনাতন পরাক্রম ও ঈশ্বরত্ব, জগেতর সৃষ্টিলগ্ন থেেক 
বোধশক্তির মধ্য িদেয় তাঁর নানািবধ সৃষ্টিকর্মে দৃষ্টিগোচর হচ্ছে (২)। এজন্য স্বয়ং প্রভুও 
বলেলন, তোমরা আমােক িবশ্বাস না করেলও সেই সমস্ত কর্মেই িবশ্বাস রাখ (৩)। তাই 
তুিম িবশ্বাস কর যে সেখােনই তাঁর ঈশ্বরত্বের উপস্থিিত। তুিম িক সেই কর্মক্রিয়া িবশ্বাস 
কর, অথচ তাঁর উপস্থিিত িবশ্বাস কর না? কেমন কের কর্মক্রিয়া পেরই আসেব, যিদ না 
আেগ উপস্থিিতই এেস থােক? 

৯। তথািপ ভেেব দেখ কতই না প্রাচীন এই রহস্য যা জগেতর উদ্ভব-লগ্নেও দৃষ্টান্ত 
িহসােব পূর্বপ্রদর্শিত। সেই আিদেত, যখন ঈশ্বর আকাশ ও পৃিথবী িনর্মাণ করেলন, তখন
—েলখা আেছ—আত্মা জলরািশর উপের চলাচল করিছেলন  (৪)। িযিন জলরািশর 
উপের চলাচল করিছেলন, িতিন িক সেই জলরািশর উপের ক্রিয়াশীল িছেলন না? আিম 
িকন্তু কেন ‘ক্রিয়াশীল’ কথাটা বলব? তাঁর উপস্থিিতর িদক িদেয় িতিন তো চলাচলই 
করিছেলন। চলাচল করিছেলন িযিন, িতিন িক ক্রিয়াশীল িছেলন না? জগৎ-িনর্মাণকর্ম 
হেত হেত িতিন যে ক্রিয়াশীল িছেলন, একথা তুিম তখনই স্বীকার কর, যখন নবী 
তোমােক বেলন, প্রভুর বাণীেতই গেড় উঠল আকাশমণ্ডল, তাঁর মুেখর আত্মা দ্বারাই তার 
যত বািহনীর আিবর্ভাব  (৫)। নবীয় সাক্ষ্যদান এ কথা দু’টোর িভত্তি, তথা িতিন 



জলরািশর উপের চলাচল করিছেলন, আবার িতিন ক্রিয়াশীল িছেলন। িতিন যে 
জলরািশর উপের চলাচল করিছেলন, একথা মোিশই বলেলন; আর িতিন যে ক্রিয়াশীল 
িছেলন, এিবষেয় দাউদই সাক্ষ্য িদেলন। 

১০। অন্য একটা সাক্ষ্য গ্রহণ কর। িনেজর সমস্ত শঠতার ফেল সমস্ত মাংস দূিষত 
িছল। িতিন বলেলন, আমার আত্মা মানুষেদর মধ্যে থাকেবন না, কারণ তারা 
মাংসমাত্র  (৬)। এেত ঈশ্বর দেখান, মাংেসর কলুষ ও পােপর গুরুতর কািলমার দরুন 
আত্মিক অনুগ্রহ দূের চেল যায়। তাই ঈশ্বর যা িকছু িদেয়িছেলন, তা সংস্কার করেত ইচ্ছা 
কের জলপ্লাবন ঘটােলন ও সেই ধর্মিষ্ঠ নোয়ােক জাহােজ উঠেত আেদশ িদেলন  (৭)। 
জলপ্লাবন শেেষ িতিন প্রথেম সেই কাকটা ছাড়েলন যা িফরল না, পের সেই কপোত 
ছাড়েলন যা—আমরা যেইভােব পিড়, সেই অনুসাের—জলপাইগােছর একটা কিচ ডাল 
মুেখ কের িফের এল (৮)। তুিম তো জল দেখেত পাচ্ছ, কাষ্ঠ দেখেত পাচ্ছ, কপোত লক্ষ 
করছ, অথচ রহস্যিটর িবষেয় িক সন্দেহ করছ? 

১১। জেলর কথা: জেলই মাংস ডোবানো হয় যােত মাংেসর সমস্ত পাপ ধৌত হেত 
পাের। সেই জেলই লজ্জাকর সমস্ত িকছু সমািহত। কাষ্ঠের কথা: কাষ্ঠেই প্রভু িযশুেক 
বেঁেধ দেওয়া হেয়িছল যখন িতিন আমােদর জন্য যন্ত্রণাভোগ করেলন। কপোত হল সেই 
কপোত যার আকাের (যেইভােব তুিম নূতন িনয়েম িশেখছ) সেই পিবত্র আত্মা নেেম 
এেলন  (৯), িযিন তোমার অন্তের প্রােণর শান্তি ও মেনর স্থৈর্য্য সঞ্চার কেরন। কােকর 
কথা: কাকটা হল সেই পােপর দৃষ্টান্ত যা বাইের চেল যায় আর ফেের না—যিদ 
তোমােতও ধর্মময়তার সংরক্ষণ ও বাহ্যিক চেহারা রক্ষা করা হয়। 

১২। তৃতীয় একটা সাক্ষ্যও রেয়েছ, যেভােব প্রেিরতদূত তোমােক এিবষেয় 
িশক্ষাদান কের বেলন, আমােদর িপতৃপুরুেষরা সকেল সেই মেেঘর িনেচ িছেলন, সকেল 
সমুদ্রের মধ্য িদেয় িগেয়িছেলন, মেেঘ ও সমুদ্রে সকেলর মোিশেত বাপ্তিস্ম হেয়িছল (১০)। 
উপরন্তু মোিশ িনেজ তাঁর সেই গীিতকায় বেলন, তুিম যেই ফুৎকার িদেল সাগর তােদর 
ঢেেক িদল  (১১)। তুিম তো উপলব্ধি কর যে, িহব্রুেদর সেই যে সমুদ্র-পােরও যেখােন 
িমশরীেয়রা মরল ও িহব্রুরা রেহাই পেল, পিবত্র বাপ্তিস্মের দৃষ্টান্ত পূর্বপিরলক্ষিত িছল; 



আর প্রকৃতপক্ষে এই সাক্রােমন্তে দৈনন্দিন আমােদর কী িশক্ষা দেওয়া হয়, একথা ছাড়া 
যে, দোষ িনমজ্জিত হয়, ভুলভ্রান্তি ধ্বংিসত হয়, িকন্তু ধর্মভক্তি ও িনরপরািধতা অক্ষুণ্ণ 
হেয় পার হয়! 

১৩। তুিম তো একথা শোন যে, আমােদর িপতৃপুরুেষরা একিট মেেঘর িনেচ, 
এমনিক মঙ্গলকারীই একিট মেেঘর িনেচ িছেলন। মেঘিট মঙ্গলকারী িছল যেেহতু 
মাংেসর ভাবােবেগর অগ্নিদাহ শীতল কের িদল। আবার এজন্যও মেঘিট মঙ্গলকারী, 
যেেহতু তােদরই উপর ছায়া ছিড়েয় দেয়, পিবত্র আত্মা যােদর কােছ এেস উপস্থিত হন। 
অবেশেষ সেই মেঘ কুমারী মারীয়ার উপর অিধষ্ঠান করল ও পরাৎপেরর পরাক্রম তাঁর 
উপর ছায়া ছিড়েয় িদল  (১২) যখন সেই কুমারী মানবজািতর মুক্তির জন্ম িদেলন। আর 
সেই অলৌিকক কাজ মোিশর মধ্য িদেয় দৃষ্টান্তেই ঘেটিছল (১৩)। ফেল ঐশআত্মা যখন 
দৃষ্টান্তে উপস্থিত িছেলন, তখন িতিন এখন িক সত্যে [অর্থাৎ বাস্তেব] উপস্থিত নন? 
শাস্ত্রও তো তোমােক বেল: মোিশ দ্বারা িবধান দেওয়া হেয়িছল বেট, িকন্তু িযশু খ্রিষ্ট 
দ্বারা অনুগ্রহ ও সত্যই আিবর্ভূত হেয়েছ (১৪)। 

১৪। মারা িতক্ত জেলর উৎস িছল: মোিশ তার মধ্যে এক টুকরো কাঠ িদেলন, 
তােত জল িমষ্ট হেয় উঠল  (১৫)। কেননা প্রভুর ক্রুেশর প্রচািরত বাণী ছাড়া ভাবী 
পিরত্রােণর পক্ষে জেলর কোন উপকািরতা নেই; িকন্তু পিরত্রাণদায়ী ক্রুশ-রহস্য দ্বারা 
পিবত্রীকৃত হেলই (১৬) জল আত্মিক প্রক্ষালেনর জন্য ও পিরত্রাণদায়ী পানপাত্রের জন্য 
উপযুক্ত হেয় ওেঠ। সুতরাং মোিশ, অর্থাৎ নবী, যেমন সেই জেলর উৎেস সেই কাঠ 
ফেেলিছেলন, তেমিন যাজক এ জলকুণ্ডে প্রভুর ক্রুেশর প্রচািরত বাণী দেন, তােত জল 
অনুগ্রেহর উদ্দেেশ িমষ্ট হেয় ওেঠ। 

১৫। তাই তুিম কেবল তোমার দেেহর চোেখ িবশ্বাস করো না: বরং তা‑ই দৃশ্য যা 
অদৃশ্য, কারণ দেেহর চোেখ যা দৃশ্য তা ক্ষণস্থায়ী, যা অদৃশ্য তা িচরস্থায়ী। বরং তা‑ই 
দৃশ্য যা চোখ ধারণ কের না িকন্তু আত্মা ও মেনর দ্বারা িবচার্য। 

১৬। অবেশেষ, এইমাত্র শোনা রাজাবিলর পাঠ তোমােক উদ্বুদ্ধ কের তুলুক (১৭)। 
সেই নামান িসিরয়ার মানুষ িছেলন, তাঁর কুষ্ঠ িছল, আর কেউই তাঁেক শুচীকৃত করেত 



পারত না। তখন বন্দিেদর মধ্য থেেক একিট তরুণী একথা বলল যে, ইস্রােয়েল এমন 
এক নবী িছেলন িযিন কুষ্ঠ সংক্রমণ থেেক তাঁেক শুচীকৃত করেত পারেতন। বর্ণনা বেল, 
সোনা ও রুপো সঙ্গে কের িতিন ইস্রােয়েলর রাজার কােছ িগেয় উপস্থিত হেলন। তাঁর 
আসার কারণ শুেন রাজা পোশাক ছিঁেড় ফেেল একথা বলেলন যে, তেমন যাচনা যখন 
রাজ-অিধকােরর বাইের, তখন সেই যাচনা তাঁর পক্ষে অিতিরক্তই একটা পরীক্ষা। 
এিলেশয় িকন্তু রাজােক বেল পাঠােলন, িতিন যেন তাঁর কােছই সেই িসরীয় মানুষেক 
পাঠান, িতিন যেন জানেত পােরন যে ইস্রােয়েল এক ঈশ্বর আেছন  (১৮)। িতিন এেল 
এিলেশয় তাঁেক যর্দন নদীেত সাতবার ডুব িদেত আেদশ করেলন। 

১৭। তখন সেই লোক মেন মেন ভাবেত লাগেলন যে, তাঁর মাতৃভূিমর নদীগুলোর 
এমন শ্রেয় জল আেছ যার মধ্যে িতিন বারবারই ডুব িদেলও কখনও কুষ্ঠ থেেক শুচীকৃত 
হনিন; আর একথা স্মরেণ িতিন নবীর আেদশ মানিছেলন না। িকন্তু দাসেদর অনুরোধ ও 
যুক্তির জোের িতিন সম্মত হেয় ডুব িদেলন ও তৎক্ষণাৎ শুচীকৃত হেয় উেঠ িতিন এ সত্য 
উপলব্ধি করেলন যে, মানুষ যে শুচীকৃত হয়, তা জেলর নয়, অনুগ্রেহরই গুেণ ঘেট। 

১৮। এখন তুিম উপলব্ধি কর ‘বন্দিেদর মধ্য থেেক সেই তরুণীিট’ যে কে। অবশ্যই 
যুবতীিট হল িবজাতীয়েদর মধ্য থেেক আগত জনসমােবশ, অর্থাৎ প্রভুর সেই মণ্ডলী যা 
একসময় পােপর দাসত্বে অবনিমতা িছল: সেসময় সে অনুগ্রেহর মুক্তির অিধকারী িছল 
না, আর তার পরামর্শ মত অবোধ সেই িবজাতীেয়রা সেই নবীয় বাণী শুনল যা আেগ 
সন্দেহই করত। তথািপ পরবর্তীকােল তারা যখন িবশ্বাস করল যে সেই নবীয় বাণী 
পালন করা দরকার, তখন িরপুর সমস্ত সংক্রমণ থেেক ধৌত হল। এবং এই লোকিট 
সুস্থ হেয় উঠবার আেগ সন্দেহ কেরিছেলন; তুিম ইিতমধ্যে সুস্থ হেয়ই উেঠছ িবধায় 
তোমার পক্ষে সন্দেহ করা আদৌ উিচত নয়। 

৪  পিবত্র আত্মাই বাপ্তিস্মের কার্যকািরতার িভত্তি 

১৯। এজন্যই তোমােক আেগ বলা হেয়িছল, তুিম যা দেখিছেল কেবল তা‑ই িবশ্বাস 
করেব না, পােছ তুিমও হয় তো বল: ‘এ িক সেই মহৎ রহস্য, কোন চোখ যা দেেখিন ও 



কোন কান যা শোেনিন, কোন মানুেষর মেনও যা কখনও ভেেস ওেঠিন (১)। আিম সেই 
জল দেখেত পাচ্ছি যা প্রিতিদনও দেখেত পেতাম; তেব এই জল, যার মধ্যে বারবার ডুব 
িদেলও আিম কখনও শুচীকৃত হইিন, এই জলই িক আমােক শুচীকৃত করেত পারেব?’ 
এেত জেেন নাও যে, [পিবত্র] আত্মা ছাড়া জল শুচীকৃত করেত পাের না। 

২০। আর এজন্যই তুিম পেড়ছ যে, বাপ্তিস্মে িতন সাক্ষী একমত (২): জল, রক্ত ও 
[পিবত্র] আত্মা, কারণ িতনিটর একিটেক বাদ িদেল বাপ্তিস্ম-সাক্রােমন্ত আর থােক না। 
প্রকৃতপক্ষে খ্রিষ্টের ক্রুশ ছাড়া জল‑ই বা কী? তা সাধারণ একটা পদার্থ, সাক্রােমন্ত 
ক্ষেত্রে যার কোন কার্যক্ষমতা নেই! একই প্রকাের, জল ছাড়াও নবজন্ম-রহস্য থােক না, 
কারণ জল ও আত্মা থেেক নতুন কের জন্ম না িনেল কেউ ঈশ্বেরর রাজ্যে প্রেবশ করেত 
পাের না (৩)। িকন্তু দীক্ষাপ্রার্থীও প্রভু িযশুর সেই ক্রুেশ িবশ্বাসী যা দ্বারা সেও িচহ্নিত (৪), 
তবু িপতা ও পুত্র ও পিবত্র আত্মা-নােম বাপ্তিস্ম গ্রহণ না করেল (৫) সে পাপক্ষমা পেেত 
পাের না, আত্মিক অনুগ্রেহর মঙ্গলদানও পান করেত পাের না। 

২১। তাই সেই িসরীয় লোক িবধােনর ব্যবস্থাকােল সাতবারই জেল ডুব 
িদেয়িছেলন  (৬), িকন্তু তোমার বাপ্তিস্ম ত্রিত্ব-নােমেতই হেয়েছ: তুিম িপতােক স্বীকার 
কেরিছেল (তুিম যা কেরিছেল তা স্মরণ কর!), পুত্রেক স্বীকার কেরিছেল, [পিবত্র] 
আত্মােক স্বীকার কেরিছেল। অনুক্রমটা পালন কের থাক! এ িবশ্বােস তুিম জগেতর 
কােছ মৃত্যুবরণ কেরছ, ঈশ্বেরর কােছ পুনরুত্থান কেরছ, ও জগেতর সেই পদার্থে কেমন 
যেন সমসমািহত হেয় পােপর কােছ মৃত্যুবরণ কের  (৭) অনন্ত জীবেনর উদ্দেেশ 
পুনরুত্থিত হেয়ছ। অতএব িবশ্বাস কর: জল ক্ষমতাশূন্য নয়। 

২২। এজন্যই তোমােক বলা হেয়িছল: িবেশষ িবেশষ সমেয় প্রভুর দূত জলকুণ্ডে 
নেেম যেেতন ও জল কেঁেপ উঠত; ও জল কেঁেপ ওঠার পর যে প্রথম জলকুণ্ডে নামত, 
সে যে রোেগ‑ই ভুগত না কেন, তা থেেক সুস্থ হেয় যেত (৮)। এই যে জলকুণ্ড যার মধ্যে 
প্রিত বছর একজন সুস্থ হেয় যেত, তা যেরুশােলেমই িছল। িকন্তু দূত নেেম যাবার আেগ 
কেউই সুস্থ হেয় উঠত না। দূত নেেম যেেতন বেট, িকন্তু জল কেঁেপ উঠত যােত এমন 
ইঙ্গিত পাওয়া যেেত পারত যে দূত নেেম িগেয়িছেলন। অিবশ্বাসীেদর কারেণই জল 
কেঁেপ উঠত: তােদর জন্য িচহ্ন, তোমার জন্য িবশ্বাস। তােদর জন্য নেেম যেেতন দূত, 



তোমার জন্য পিবত্র আত্মা; তােদর জন্য একটা সৃষ্টবস্তু কেঁেপ উঠত, তোমার জন্য সেই 
খ্রিষ্টই ক্রিয়াশীল িযিন সৃষ্টির স্বয়ং প্রভু। 

২৩। সেসময় একজন মাত্রই িনরাময় হত, এখন সবাই সুস্থ হেয় ওেঠ; বা আরও 
সূক্ষ্মভােব কথা বলেত িগেয়, সুস্থ হেয় ওেঠ একজন মাত্রই তথা সেই খ্রিষ্টিয়ান জনগণ। 
প্রকৃতপক্ষে কেয়কজেনর মধ্যে প্রবঞ্চক জলও আেছ (৯)। কেননা অিবশ্বাসীেদর বাপ্তিস্ম 
সুস্থ কের না, শুচীকৃতও কের না, বরং কলুিষতই কের। ইহুদীরা ঘিটবািট ও পানপাত্রেক 
বাপ্তিস্ম িদেয় থােক কেমন যেন চেতনাশূন্য বস্তুগুলো দোষ বা অনুগ্রহ পাবার সক্ষম হত! 
তুিম িকন্তু চেতনাপূর্ণই তোমার এই পানপাত্রেক বাপ্তিস্ম দাও, যােত তার মধ্যে তোমার 
শুভকর্ম উজ্জ্বল হেয় ওেঠ ও তোমার অনুগ্রেহর িবভা দীপ্তিময় হয়। অতএব সেই 
জলকুণ্ডও দৃষ্টান্তেই উপস্থািপত, যােত তুিম িবশ্বাস কর যে, ঐশ্বিরক পরাক্রম এই 
জলকুণ্ডে নেেম আেস। 

২৪। অবেশেষ, সেই পক্ষাঘাতগ্রস্ত লোকও [সেই মেষ-জলকুণ্ডের ধাের] একিট 
মানুেষর অেপক্ষায় িছল (১০)। কুমারী-জাত প্রভু িযশু ছাড়া সেই মানুষ আর কেইবা হেত 
পাের? তাঁরই আগমেন ছায়াটা একজন একজন কেরই মানুষেক আর সুস্থ কের তোেল 
না, প্রকৃত সত্যই বরং িনিখল মানবজািতেক সুস্থ কের তোেল। সুতরাং িতিনই সেই 
প্রতীক্ষিতজন যাঁর নেেম আসার কথা িছল, ও যাঁর িবষেয় িপতা ঈশ্বর [বাপ্তিস্মদাতা] 
যোহনেক বেলিছেলন, যাঁর উপের আত্মােক স্বর্গ থেেক নেেম আসেত ও তাঁর উপের 
থাকেত দেখেব, িতিনই সেই জন িযিন পিবত্র আত্মায় বাপ্তিস্ম দেন (১১)। এিবষেয় যোহন 
সাক্ষ্যদান কের বেলিছেলন: আিম দেেখিছ, আত্মা কপোত যেনই স্বর্গ থেেক নেেম এেস 
তাঁর উপর থাকেলন  (১২)। এবং পিবত্র আত্মা কোন্‌ কারেণই বা কপোেতর মত নেেম 
এেলন, একারেণ ছাড়া যে, তুিমও যেন দেখেত ও জানেত পার যে, ধর্মপ্রাণ নোয়া 
জাহাজ থেেক যে কপোত ছেেড়িছেলন, সেই কপোতটাও এই কপোেতর একটা চেহারা 
িছল—অর্থাৎ িকনা, এেত তুিম যেন সাক্রােমন্তের দৃষ্টান্ত িচেন িনেত পার! 

২৫। হয় তো তুিম এিবষেয় বলেব, যে কপোতেক ছেেড় দেওয়া হেয়িছল, যেেহতু 
সেটা সত্যকার একটা কপোত িছল, এবং পিবত্র আত্মা কপোত যেনই নেেম এেলন, 
সেেহতু এ কেমন হেত পাের যে এিবষেয় আমরা বিল, সেখােন একটা বাহ্যিক চেহারা 



[অর্থাৎ, কপোেতর ‘রূপ’] িছল িকন্তু এখােন সত্যই [অর্থাৎ বাস্তবতাই] রেয়েছ, যখন 
গ্রীক ভাষায় লেখা আেছ যে আত্মা কপোেতর বাহ্যিক চেহারায় নেেম এেলন? িকন্তু যে 
ঈশ্বরত্ব িচরস্থায়ী, তাঁর মত সত্য কী আেছ? আসেল সৃষ্টবস্তু সত্য হেত পাের না, তার 
একটা বাহ্যিক চেহারাই মাত্র হেত পাের যা সহেজ ধ্বংিসত বা পিরবর্তিত হেত পাের। 
তাছাড়া, যারা বাপ্তিস্ম গ্রহণ কের, তােদর সরলতা বাহ্যিক চেহারা অনুসাের নয় বরং 
সত্য অনুসােরই হওয়া চাই। এজন্যই প্রভুও বলেলন, তোমরা সােপর মত সতর্ক ও 
কপোেতর মত সরল হও (১৩)। তাই এ সত্যিই উপযোগী হল যে িতিন কপোেতর মত 
নেেম এেলন, যােত কের আমােদর এ উপেদশ িদেত পােরন যে, আমােদর কপোেতর 
মত সরলতা থাকা উিচত। আর চেহারা যে সত্য বেল গ্রহণযোগ্য, এিবষেয় আমরা খ্রিষ্ট 
সম্পর্কে এ পিড় যে, চেহারায় িতিন মানুষ বেল প্রিতপন্ন হেলন (১৪), এবং িপতা ঈশ্বর 
সম্পর্কে এ পিড় যে, আপনারা তাঁর চেহারা কখনও দেেখনিন (১৫)। 

৫  বাপ্তিস্মে খ্রিষ্টের কার্যকািরতা 

২৬। এখনও সন্দেহ করার তোমার আর কীবা আেছ? সুসমাচাের সুস্পষ্ট কণ্ঠে সেই 
িপতা িনেজই তোমার কােছ ঘোষণা কের বলেছন: ইিন আমার প্রিয় পুত্র, এঁেত আিম 
প্রসন্ন (১)। যাঁর উপর পিবত্র আত্মা কপোেতর মত িনেজেক প্রকাশ করেলন, সেই পুত্র 
িনেজই ঘোষণা করেছন। িযিন কপোেতর মত নেেম এেলন, সেই পিবত্র আত্মা িনেজও 
ঘোষণা করেছন। সেই দাউদ ঘোষণা করেছন, প্রভুর কণ্ঠস্বর জলরািশর উপের 
িবরািজত, মিহমময় ঈশ্বর বজ্রনাদ কেরন, প্রভু িবপুল জলরািশর উপের িবরািজত (২)। 
শাস্ত্র িনেজই তোমার কােছ সাক্ষ্য দান কের বেল যে, যেরুব-বায়ােলর প্রার্থনায় আগুন 
স্বর্গ থেেক নেেম এেসিছল (৩), ও এিলেয়র প্রার্থনায় এমন আগুন প্রেিরত হেয়িছল যা যজ্ঞ 
পিবত্রীকৃত কেরিছল (৪)। 

২৭। ব্যক্তিিবেশেষর গুণ নয়, যাজকেদর পেদরই কথা িবচার-িবেবচনা কের দেখ। 
আর যিদ গুেণর কথা ধর, তেব এিলয়েক যেভােব পিরগিণত কর, সেই িপতর ও পেলর 
গুণও সেভােব পিরগিণত করেব, যাঁরা প্রভু িযশুর কাছ থেেক এ রহস্য গ্রহণ কের 



আমােদর কােছ সম্প্রদান কের গেেছন (৫)। [প্রাচীনেদর কােছ] দৃশ্য আগুন প্রেিরত হত 
তারা যেন িবশ্বাস করেত পারত; আমরা িকন্তু যারা িবশ্বাস কির, সেই আমােদর অন্তের 
অদৃশ্যই আগুন ক্রিয়াশীল—তােদর বেলায় দৃষ্টান্তে, আমােদর বেলায় সতর্কবাণী স্বরূপ। 
তাই তুিম িবশ্বাস কর যে, যাজকেদর প্রার্থনায় আহূত হেয় সেই প্রভু িযশুই উপস্থিত িযিন 
বেলিছেলন: যেখােন দু’জন বা িতনজন থােক, সেখােন আিমও আিছ (৬)। ফেল মণ্ডলীই 
যেখােন থােক, রহস্যগুিলই [অর্থাৎ, বাপ্তিস্ম ও এউখািরস্তিয়াই] যেখােন থােক, সেইখােন 
িতিন আরও বেিশ প্রসন্ন হেয় িনেজর উপস্থিিত মঞ্জুর কেরন। 

২৮। তাই তুিম [জলকুণ্ডে] নেেম গেিছেল। তুিম উত্তের যা বেলিছেল, তা স্মরণ 
কর: অর্থাৎ, তুিম িপতােত িবশ্বাস কর, পুত্রেত িবশ্বাস কর, পিবত্র আত্মায় িবশ্বাস কর। 
তুিম তো বলিন, ‘আিম মহত্তমজেন, িনম্নজেন ও সর্বিনম্নজেন িবশ্বাস কির  (৭);’ বরং 
িনেজর কণ্ঠের একই প্রিতজ্ঞার দ্বারা তুিম এেতই িনেজেক আবদ্ধ কেরছ যে, তুিম যেরূেপ 
িপতােত িবশ্বাস কর িঠক সেইরূেপ পুত্রেত িবশ্বাস কর, ও যেরূেপ পুত্রেত িবশ্বাস কর 
িঠক সেইরূেপ আত্মায় িবশ্বাস কর—এই একমাত্র ব্যিতক্রম বজায় রেেখ যে, তুিম এটা 
স্বীকার কর যে, তোমােক একমাত্র প্রভু িযশুর ক্রুেশ িবশ্বাস করেত হেব। 

৬  খ্রিষ্মািভেষক ও পাদপ্রক্ষালন 

২৯। এসমস্ত িকছুর পর তুিম [জল থেেক বেিরেয় এেস] অবশ্যই যাজেকর কােছ 
আরোহণ কেরিছেল  (১)। এর পের কী ঘেটিছল তা িবেবচনা কর। তোমার িক তাই 
ঘেটিন, যা দাউদ বেলিছেলন, যেমন মাথায় সেই উৎকৃষ্ট মলম যা দািড় বেেয়, 
আরোেনর দািড় বেেয় ঝের পেড়? (২)। এ হল সেই মলম যা িবষেয় শলোমনও বেলন, 
ছিড়েয় পড়া সুগন্ধি মলেমর মতই তোমার নাম; এজন্য যুবতীরা তোমােক ভালবােসেছ 
ও তোমােক আকর্ষণ কেরেছ  (৩)। হে প্রভু িযশু, কতগুলো প্রাণ আজ নবািয়ত হেয় 
তোমােক ভালেবেস বলল: তোমার িপছু িপছু আমােদর আকর্ষণ কর! এসো, তোমার 
পোশােকর সুবােসর িপছেন ছুেট যাই  (৪) যেন তারা পুনরুত্থােনরই সুবােস িপপাসা 
করেত পাের। 



৩০। তেমনিট কেনই ঘেট তা উপলব্ধি কর, কারণ প্রজ্ঞাবােনর চোখ তার মাথায় 
রেয়েছ  (৫)। আর এজন্যই মলম দািড় বেেয় ঝের পেড়, তথা যৌবেনর অনুগ্রেহর 
উদ্দেেশই ঝের পেড়; এজন্যই মলমটা আরোেনর দািড় বেেয় ঝের পেড়, যােত তুিম 
মনোনীত, যাজকীয় ও মূল্যবান জািত হেত পার (৬)। কেননা আমরা সবাই ঈশ্বেরর রাজ্য 
ও যাজকত্বের উদ্দেশই আত্মিক অনুগ্রেহ খ্রিষ্মািভিষক্ত হই। 

৩১। তুিম জলকুণ্ড থেেক বেিরেয় উেঠিছেল: সুসমাচােরর পাঠ স্মরণ কর  (৭)। 
কেননা আমােদর প্রভু িযশু সুসমাচাের তাঁর িশষ্যেদর পা ধুেয় িদেয়িছেলন। যখন িতিন 
িপতেরর কােছ এেলন ও িপতর বলেলন, আপিন আমার পা কখনও ধুেয় দেেবন না (৮), 
তখন িপতর রহস্যিট লক্ষ করেলন না আর সেইজন্য সেবাকর্মটা অস্বীকার করেলন, 
কেননা িতিন ভাবিছেলন যে, িতিন যিদ ধৈর্যের সঙ্গে প্রভুর সেবা গ্রহণ করেতন, তাহেল 
দােসর িবনম্রতা নষ্ট হত। প্রভু তাঁেক উত্তের বেলিছেলন, আিম তোমার পা ধৌত না 
করেল আমার সঙ্গে তোমার কোন অংশ থাকেব না। তেমন কথা শুেন িপতর 
বেলিছেলন, প্রভু, আমার পা শুধু নয়, হাত ও মাথাও ধুেয় িদন। প্রভু উত্তের বেলিছেলন, 
যে স্নান কেরেছ, পা ছাড়া তার পক্ষে ধৌত হওয়ার প্রয়োজন নেই, সে সর্বাঙ্গেই শুদ্ধ (৯)। 

৩২। িপতর শুদ্ধ িছেলন, িকন্তু তাঁর পক্ষে পা ধৌত করা দরকার িছল, কেননা িতিন 
িছেলন সেই প্রথম মানুেষর পােপর উত্তরািধকারী, যােক সেসমেয় সাপ উল্টিেয় িদেয়িছল 
ও ভুল করেত প্ররোিচত কেরিছল (১০)। কােজই তাঁর পা দু’টো ধৌত করা হয়, যােত 
উত্তরািধকার-সূত্রে পাওয়া সেই পাপকর্ম হরণ করা হয়: বাস্তিবকই বাপ্তিস্মের মাধ্যেম 
আমােদর িনেজেদর পাপ মার্জনা করা হয়। 

৩৩। একইসময় এটাও লক্ষ কর যে, রহস্যিট িবনম্রতা-সেবাকর্মেই িনিহত, কেননা 
িতিন বেলন, প্রভু ও গুরু হেয় আিম যখন তোমােদর পা ধুেয় িদলাম, তখন মহত্তর 
কারেণ তোমােদরও পরস্পেরর পা ধুেয় দেওয়া উিচত (১১)। বাস্তিবকই, যখন পিরত্রােণর 
স্বয়ং প্রেণতা (১২) িনেজর বাধ্যতার মধ্য িদেয় আমােদর মুক্তিকর্ম সাধন করেলন, তখন 
তাঁর দাস এই আমােদর পক্ষে আর কতই না উিচত িবনম্রতা ও বাধ্যতার সেবাকর্ম 
প্রদর্শন করা। 



৭  শুভ্র পোশাক 

৩৪। এরপর তুিম শুভ্র পোশাক গ্রহণ কেরিছেল: এ এমন ইঙ্গিত যে তুিম পােপর 
খোসা থেেক বেিরেয় এেস সেই িনরপরািধতার শুিচ কাপড় পিরধান কেরছ যা িবষেয় 
নবী বেলিছেলন: তুিম িহসোপ িদেয় আমার উপর জল িছিটেয় দেেব, আর আিম 
শুচীকৃত হব; তুিম আমােক ধৌত করেব, আর আিম তুষােরর চেেয়ও শুভ্র হেয় 
উঠব (১)। কেননা যে বাপ্তিস্ম গ্রহণ কের, সে িবধান অনুসাের ও সুসমাচার অনুসােরও 
শুচীকৃত বেল প্রতীয়মান: িবধান অনুসাের, কারণ মোিশ এক গোছা িহসোপগাছ িদেয়ই 
মেষশাবেকর রক্ত িছিটেয় িদেতন (২); সুসমাচার অনুসাের, কারণ—সুসমাচাের যেভােব 
খ্রিষ্ট আপন পুনরুত্থােনর গৌরব দেখােলন—তাঁর পোশাক তুষােরর মতই শুভ্র িছল। 
সে‑ই তুষােরর চেেয়ও শুভ্র হেয় ওেঠ  (৩) যার দোষ ক্ষমা করা হয়। এজন্য ইশাইয়া 
দ্বারাও প্রভু বেলন, তোমােদর পাপ সিঁদুের-লাল হেলও আিম সেগুিলেক তুষােরর মত 
শুভ্র কের তুলব (৪)। 

৩৫। নবজন্মদানকারী জলপ্রক্ষালন দ্বারা (৫) তেমন পোশাক ধারণ কের মণ্ডলী পরম 
গীেত বেল: হে যেরুশােলেমর কন্যারা, আিম কৃষ্ণাঙ্গিনী ও সুন্দরী  (৬)। মানবদশার 
দুর্বলতা হেতু আিম কৃষ্ণাঙ্গিনী, অনুগ্রহ হেতু আিম সুন্দরী; পাপীেদর িনেয় গিঠত িবধায় 
আিম কৃষ্ণাঙ্গিনী, িবশ্বােসর সাক্রােমন্ত গুেণ আিম সুন্দরী। তেমন পোশাক লক্ষ কের 
যেরুশােলেমর কন্যারা আশ্চর্যান্বিত হেয় বেল ওেঠ: এ কে, যে শ্বেতাঙ্গিনী হেয় উেঠ 
আরোহণ করেছ? (৭)। আেগ সে িছল কৃষ্ণাঙ্গিনী, হঠাৎ কের সে কীভােব শ্বেতাঙ্গিনী হেয় 
উঠল? 

৩৬। যখন খ্রিষ্ট পুনরুত্থান কেরিছেলন, তখন স্বর্গদূেতরাও সন্দেহ পোষণ 
কেরিছেলন; স্বর্গের পরাক্রমবৃন্দ যখন দেেখিছেলন, মাংস স্বর্গে আরোহণ করিছল, 
তাঁরাও তখন সন্দেহ পোষণ কেরিছেলন। অবেশেষ তাঁরা বলেলন, এই গৌরেবর রাজা, 
িতিন কে? আর যখন তাঁেদর কেয়কজন বলেলন, তোমােদর জনপ্রধানেদর তোরণ 
উত্তোলন কর! উত্তোিলত হও, সনাতন িসংহদ্বার! প্রেবশ করেবন গৌরেবর রাজা (৮), 
তখন অন্য কেয়কজন সন্দেহ পোষণ বের বলেলন, এই গৌরেবর রাজা, িতিন কে? 



একইভােব ইশাইয়ার পুস্তেকও তুিম দেখেত পাও যে স্বর্গের পরাক্রমবৃন্দ সন্দেহ পোষণ 
কের বেলিছেলন, ইিন কে, এদোম থেেক িযিন আরোহণ করেছন? বসোর থেেকই আগত 
তাঁর রক্তবর্ণ বসন। আপন শুভ্র পোশােক িতিন উজ্জ্বল (৯)। 

৩৭। নবী জাখািরয়ার পুস্তেকও এিবষেয় পড়েত পার যে, যে মণ্ডলীর খািতের খ্রিষ্ট 
নোংরা কাপড় পিরধান কেরিছেলন  (১০), শুভ্র কাপড় পরা তাঁর সেই আপন মণ্ডলীেক 
দেেখ, অর্থাৎ নবজন্মদানকারী জলপ্রক্ষালেনর গুেণ শুচীকৃত ও ধৌত প্রাণেক (১১) দেেখ 
িতিন বেলন, ওই দেখ, তুিম সুন্দরী, হে প্রিতেবিশনী আমার! ওই দেখ, তুিম সুন্দরী! 
তোমার চোখ দু’টো কপোেতর মত (১২); তেমন কপোেতর চেহারায় পিবত্র আত্মা স্বর্গ 
থেেক নেেম এেসিছেলন (১৩)। চোখ দু’টো সুন্দর, কেননা—েযমন আমরা উপের বেলিছ
—িতিন কপোেতর মত নেেম এেসিছেলন। 

৩৮। আর পরবর্তী পদগুলোেত আমরা পিড়: তোমার দাঁত লোমকাটা এমন 
মেষপােলর মত যা প্রক্ষালন-স্থান থেেক উেঠ এল: তারা সকেল গর্ভে যুগ্ম বাচ্চা ধারণ 
কের আেছ, তােদর মধ্যে একটাও বন্ধ্যা নয়। তোমার ওষ্ঠ সিঁদুের-লাল িফতা 
স্বরূপ (১৪)। এ সামান্য প্রশংসা নয়! প্রথম, লোমকাটা মেষগুলোর সঙ্গে সেই মনোরম 
তুলনার জন্য; কেননা আমরা জািন যে ছাগগুলো িবনা ঝুঁিকেতই উচ্চস্থােন খাবার খায় ও 
সেইসঙ্গে িনরাপেদই খাড়া জায়গায় খাবার পায়। দ্বিতীয়, তােদর লোম একবার কাটা 
হেল তারা সেইসব িকছু থেেক মুক্ত যা িনষ্প্রয়োজন। মণ্ডলীেক তেমন মেষপােলর সঙ্গে 
তুলনা করা হয়, কেননা তার মধ্যে সেই সকল প্রােণর বহু সদগুণ রেয়েছ যারা 
জলপ্রক্ষালেনর মধ্য িদেয় িনষ্প্রয়োজন যত পাপকর্ম ছেেড় দেয় ও খ্রিষ্টেক অর্পণ কের 
সেই রহস্যময় িবশ্বাস ও নীিতগত অনুগ্রহ যা প্রভু িযশুর ক্রুেশর কথা ঘোষণা কের। 

৩৯। এেদরই মধ্যে মণ্ডলী সুন্দরী! এজন্য ঈশ্বর িযিন, সেই বাণী তােক বেলন, 
প্রিতেবিশনী আমার, তুিম সর্বাঙ্গসুন্দরী, তোমােত িনন্দাজনক িকছু নেই, কেননা যত দোষ 
িনমজ্জিত হল। লেবানন থেেক এখােন এসো, হে কেন; লেবানন থেেক এখােন 
এসো (১৫)। তুিম পার হেয় িবশ্বােসর সূত্রপাত থেেক পার হেয় চলেব; কেননা জগৎেক 
প্রত্যাখ্যান কের মণ্ডলী ক্ষণস্থায়ী িবষয়গুলো পার হেয় খ্রিষ্টের কােছ পার হেয় চলল। 
আরও, ঈশ্বর িযিন, সেই বাণী তােক বেলন, হে ভালবাসার পাত্রী, নানা আমোেদর মধ্যে 



তুিম কেমন সুন্দরী ও মনোহরা হেয় উেঠছ! উচ্চতায় তুিম খেজুরগােছর মত হেয়ছ; 
তোমার কুচযুগল আঙুরগুচ্ছের মত (১৬)। 

৪০। আর মণ্ডলী তাঁেক উত্তের বেল, আহা ভ্রাতা, কে তোমােক আমােক দান 
করেব? সেই তুিম, আমার মাতার বুক যােক লালন কেরেছ! তোমােক বাইের পেেয় 
আিম তোমােক চুম্বন করব, আর কেউই আমােক তুচ্ছ করেব না। তোমােক ধের আিম 
আমার মােয়র ঘের িনেয় যাব, তাঁর সেই গোপন কক্ষে যেখােন িতিন আমােক গর্ভে ধারণ 
করেলন। তুিম আমােক সবিকছু িশিখেয় দেেব (১৭)। তুিম তো দেখেত পাচ্ছ অনুগ্রেহর 
উপহাের আনন্দিতা হেয় মণ্ডলী অন্তরতম রহস্যগুিলেত প্রেবশ করার ও তার িনেজর 
সমস্ত অনুভূিত খ্রিষ্টের কােছ পিবত্রীকৃত করার আকাঙ্ক্ষা কের। সে এখনও খোঁজ 
করেছ, এখনও ভালবাসা জাগাচ্ছে, এবং যেরুশােলম-কন্যােদর অনুনয় করেছ তারাও 
যেন তার হেয় সেই ভালবাসা জাগায়; সে এমনিট কামনা কের যােত তার বর তােদর 
অনুগ্রেহ অর্থাৎ িবশ্বস্ত প্রাণেদরই অনুগ্রেহ তার িনেজর প্রিত অিধক গভীরতর প্রেেম 
উদ্দীিপত হন। 

৪১।  (১৮) এজন্য প্রভু িযশু িনেজও তেমন একাগ্র ভালবাসা দ্বারা এবং তেমন 

শালীনতা ও অনুগ্রেহর সৌন্দর্য দ্বারা আমন্ত্রিত হেয়—েযেহতু এখন আর কোন অন্যায়-
অপরাধ প্রক্ষািলতেদর কলুিষত কের না—মণ্ডলীেক বেলন, তুিম আমােক সীলমোহেরর 
মত রাখ তোমার হৃদেয়র উপর, সীলমোহেরর মত রাখ তোমার বাহুর উপর (১৯); এর 
অর্থ: তুিম মনোহর, হে প্রিতেবিশনী আমার, তুিম সর্বাঙ্গসুন্দরী, তোমােত কোন িকছুর 
অভাব নেই; আমােক সীলমোহেরর মত রাখ তোমার হৃদেয়র উপর (২০), যেন তোমার 
িবশ্বাস সাক্রােমন্তের পিরপূর্ণতায় উজ্জ্বল প্রকাশ পায়। তোমার কাজকর্মও উজ্জ্বল হোক ও 
সেই ঈশ্বেরর প্রিতমূর্তি ব্যক্ত করুক যাঁর প্রিতমূর্তিেত তোমােক গড়া হেয়িছল। তোমার 
ভালবাসা যেন কোন িনর্যাতন দ্বারা দুর্বল না হয়, সেই যে ভালবাসােক জলরািশও বাইের 
আটকােত পাের না, নদনদীও ভািসেয় িদেত পাের না (২১)। 

৪২। ফেল স্মরেণ রাখ যে, তুিম আত্মিক মুদ্রাঙ্কন (২২) গ্রহণ কেরিছেল: সেই প্রজ্ঞা 
ও সুবুদ্ধির আত্মা, সুমন্ত্রণা ও পরাক্রেমর আত্মা, জ্ঞান ও ধর্মভক্তির আত্মা, ও পিবত্র 
ভীিতর আত্মােক (২৩) তুিম গ্রহণ কেরিছেল, তেব যা গ্রহণ কেরিছেল তা রক্ষা কর। িপতা 



ঈশ্বর তোমােক মুদ্রাঙ্কেন িচহ্নিত করেলন, খ্রিষ্ট প্রভু তোমােক দৃঢ়ীকৃত করেলন, ও—
যেমন প্রেিরতদূেতর পাঠ থেেক িশখেত পেেরছ—েসই প্রভু অগ্রিম িহসােব তোমার 
হৃদেয় আত্মােক িদেয়েছন (২৪)। 

৮  এউখািরস্তিয়া 

৪৩। তেমন সুসজ্জা গ্রহেণ ধনবান হেয় উেঠ িবধৌত জনগণ খ্রিষ্টের বেিদর িদেক 
অগ্রসর হেত হেত বেল: আিম প্রেবশ কের ঈশ্বেরর বেিদর কােছ যাব, যাব সেই ঈশ্বেরর 
কােছ িযিন আমার যৌবন পুলিকত কেরন (১)। কেননা প্রাচীন ভুল-ভ্রান্তির শেষাংশ ত্যাগ 
ক’রে ঈগেলর যৌবেন নবািয়ত হেয় (২) তারা স্বর্গীয় ভোজসভায় আসন িনেত দ্রুতপেদ 
এিগেয় যায়। এেস তারা পরমপিবত্র বেিদ সুসজ্জিত অবস্থায় দেেখ বেল ওেঠ, আমার 
সম্মুেখ তুিম সািজেয়ছ ভোজনপাট (৩)। িবধৌত এই জনগণেক প্রিবষ্ট কের তােদর মুখ 
িদেয়ই যেন দাউদ বেলন: প্রভু [মেষ] আমােক খাওয়ান; অভাব হেব না আমার; 
আমায় িতিন স্থান িদেলন চারণমােঠ, আমায় চালনা করেলন সঞ্জীবনী জেলর কূেল। পের 
িতিন আরও বেলন: মৃত্যু-ছায়ার মধ্যেও যিদ চিল, আিম কোন অিনষ্টের ভয় করব না, 
তুিম যে আমার সঙ্গে আছ। তোমার যষ্টি ও তোমার পাচিন, এিটই আমােক সান্ত্বনা 
িদল। আমার সম্মুেখ তুিম সািজেয়ছ ভোজনপাট তােদরই িবরুদ্ধে যারা আমােক কষ্ট 
দেয়; আমার মাথা তুিম তৈলিসক্ত কেরছ; আর তোমার মত্ততাজনক পানপাত্রিট, আহা, 
কেমন উৎকৃষ্ট (৪)। 

৪৪। এবার এসো, এিবষয় িবচার-িবেবচনা কির, যেন এমনিট না ঘেট যে কেউ 
কেউ দৃষ্টিগোচর এই সমস্ত িকছু দে’খে (যেেহতু যা িকছু অদৃশ্য তা দৈিহক চোখ দ্বারা 
দেখা যায় না, উপলব্ধিও করা যায় না) হয় তো বেল ওেঠ, ঈশ্বর ইহুদীেদর জন্য মান্না 
বর্ষণ করেলন (৫), বর্ষণ করেলন ভাড়ুই পািখ (৬), িকন্তু তাঁর ভালবাসার পাত্রী মণ্ডলীর 
জন্য তা‑ই প্রস্তুত কের রাখেলন যা িবষেয় লেখা আেছ, কোন চোখ যা দেেখিন ও কোন 
কান যা শোেনিন, কোন মানুেষর মেনও যা কখনও ভেেস ওেঠিন, যারা তাঁেক ভালবােস, 
ঈশ্বর তােদরই জন্য তা‑ই প্রস্তুত কেরেছন (৭)। সুতরাং, কেউ যেন তেমন কথা না বেল, 



সেজন্য আমরা যথাসাধ্যই চেষ্টা করব এিবষেয় প্রমাণ িদেত যে, মণ্ডলীর সাক্রােমন্তগুিল 
[ইহুদী] সমাজগৃেহর সাক্রােমন্তগুিলর চেেয় প্রাচীন ও মান্নার চেেয়ও উৎকৃষ্ট। 

৪৫। আিদপুস্তেকর যে পাঠ আমরা একটু আেগ শুেনিছ, তা স্পষ্টই শেখায় যে 
মণ্ডলীর সাক্রােমন্তগুিল অিধকতর প্রাচীন, কেননা সমাজগৃহ মোিশর িবধান থেেকই 
উদ্ভূত হেয়িছল, িকন্তু [মোিশর চেেয়] আব্রাহাম িছেলন আরও প্রাচীনকােলর মানুষ। 
যখন এই আব্রাহাম শত্রুেদর পরািজত কের ও িনেজর ভাগ্নেেক উদ্ধার কের িবজয় 
উপভোগ কেরিছেলন, তখন মেল্কিেসেদক তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেত িগেয়িছেলন (৮) ও 
তা‑ই এেনিছেলন যা আব্রাহাম শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ কেরিছেলন। আব্রাহাম যে সেই সবিকছু 
এেনিছেলন এমন নয়, সেই মেল্কিেসেদকই তা এেনিছেলন িযিন এইভােব উপস্থািপত, 
তাঁর িপতা নেই, মাতা নেই, তাঁর িদনগুিলর আরম্ভও নেই, অন্তও নেই, িকন্তু ঈশ্বেরর 
পুত্রের সদৃশ, এবং যাঁর িবষেয় িহব্রুেদর কােছ পত্রে পল বেলন, িতিন সর্বকােলর মত 
যাজক হেয় থােকন  (৯)। লািতন অনুবােদ িতিন ধর্মরাজ ও শান্তিরাজ বেলই 
অিভিহত (১০)। 

৪৬। িতিন প্রকৃতপক্ষে কে, তুিম িক তা বুঝেত পার? একিট মানুষ যখন িনেজ 
থেেক প্রায়ই ধর্মপ্রাণ হেত পাের না, তখন সে িক ধর্মরাজ হেত পাের? যখন সে প্রায়ই 
শান্তি প্রিতষ্ঠা করেত পাের না, তখন সে িক শান্তিরাজ হেত পাের? িতিনই সে‑ই, িনজ 
ঈশ্বরত্ব অনুসাের যাঁর মাতা নেই যেেহতু িতিন িপতা ঈশ্বর হেতই জিনত ও িপতার সঙ্গে 
এক সত্তার অিধকারী; িনজ মাংসধারণ অনুসাের যাঁর িপতা নেই যেেহতু িতিন কুমারী 
থেেকই জন্ম িনেলন; যাঁর আরম্ভও নেই, অন্তও নেই যেেহতু িতিন িনেজই সবিকছুর 
আিদ ও অন্ত (১১), িতিন িনেজই প্রথম ও শেষ (ঠ১২)। সুতরাং, যে সাক্রােমন্ত তুিম গ্রহণ 
কেরছ, তা মানবীয় নয়, ঐশ্বিরক‑ই এক দান; এমন দান যা তাঁর দ্বারা উপনীত  (১৩) 
িযিন িবশ্বােসর িপতা সেই আব্রাহামেক আশীর্বাদ করেলন, যাঁর অনুগ্রহ ও কর্মকীর্তি তুিম 
শ্রদ্ধার চোেখ দর্শন কর। 

৪৭। ইিতমধ্যে একথা প্রমািণত হেয়েছ যে মণ্ডলীর সাক্রােমন্তগুিলই প্রাচীনতম। 
এবার একথা জেেন নাও যে সেগুলো উৎকৃষ্ট। এ সত্যিকাের আশ্চর্যেরই ব্যাপার যে 



ঈশ্বর িপতৃপুরুষেদর উপর মান্না বর্ষণ কেরিছেলন  (১৪) ও তাঁরা দৈিনক স্বর্গীয় খাদ্য 
গ্রহেণ পুষ্টি লাভ কেরিছেলন। এজন্যই লেখা আেছ: মানুষ স্বর্গদূতেদর রুিট 
খেেয়েছ  (১৫)। অথচ যাঁরা সেই রুিট খেেয়িছেলন, তাঁরা সকেল প্রান্তের মারা 
গেিছেলন (১৬)। িকন্তু এই যে খাদ্য তুিম গ্রহণ করছ, এই জীবনময় রুিট যা স্বর্গ থেেক 
নেেম এেসেছ  (১৭), এটাই অনন্ত জীবেনর সত্তা যুিগেয় দেয়, আর যে কেউ তা খায়, 
অনন্তকােলও তার মৃত্যু হেব না (১৮), কারণ এিট হল খ্রিষ্টের দেহ। 

৪৮। এবার িবেবচনা কের দেখ, কোনটা অিধক উৎকৃষ্ট: স্বর্গদূতেদর রুিট নািক 
সেই খ্রিষ্টের মাংস যা প্রকৃতপক্ষেই জীবেনর দেহ? সেই মান্না স্বর্গ থেেক আগত, এিট 
স্বর্গের ঊর্ধ্বেই িবরািজত; সেটা স্বর্গীয়, এিট স্বর্গের প্রভুর; পরিদেনর জন্য রাখেল সেটা 
অবক্ষেয়র অধীন  (১৯), এিট সমস্ত অবক্ষয় থেেক মুক্ত, ও যে কেউ ধর্মভক্তি সহকাের তা 
আস্বাদন কের, সে অবক্ষয় অনুভব করেত পারেব না। িপতৃপুরুষেদর জন্য সেই জল 
শৈল থেেক প্রবািহত হেয়িছল (২০), তোমার জন্য রক্ত খ্রিষ্ট থেেকই প্রবািহত (২১); জল 
তাঁেদর িপপাসা ক্ষিণেকর মতই িমিটেয় িদেয়িছল, রক্ত তোমােক অনন্তকােলর উদ্দেেশই 
প্রক্ষািলত কের। ইহুদী জল পান কের িকন্তু তবুও তার তেষ্টা পায়, সেই রক্ত পান করেল 
তুিম আর তৃষ্ণার্ত হেত পারেব না—এক কথায়, সেই সমস্ত িকছু ছায়ায় (২২) ঘেটিছল, এ 
সমস্ত িকছু সত্যেই [বাস্তেবই] ঘেট। 

৪৯। যা দেেখ তুিম মুগ্ধ হও, তা যখন ছায়ামাত্র, তখন কত না মহত্তরই সেই সত্য 
যার ছায়া দেেখ তুিম মুগ্ধ। িপতৃপুরুষেদর বেলায় যা ঘেটিছল, তা যে ছায়ামাত্র, 
সেিবষেয় এবাণী শোন: তাঁরা এমন এক শৈল থেেক পান করিছেলন, যা তাঁেদর িপছু 
িপছু চলিছল—আর শৈলটা িছেলন সেই খ্রিষ্ট। িকন্তু তাঁেদর মধ্যে অিধকাংশ লোেকর 
প্রিত ঈশ্বর প্রসন্ন হনিন, কেননা সেই প্রান্তের তাঁেদর এিদক ওিদক ছিড়েয় দেওয়া হল। 
তেব, এই সমস্ত িকছু আমােদর খািতের দৃষ্টান্ত িহসােব ঘেটিছল  (২৩)। যেটা অিধক 
উৎকৃষ্ট, তা তুিম জানেত পেেরছ: কারণ ছায়ার চেেয় আলোই শ্রেয়, দৃষ্টান্তের চেেয় 
সত্যই [অর্থাৎ বাস্তবতাই] শ্রেয়, স্বর্গ থেেক আগত মান্নার চেেয় তার প্রেণতার দেহই 
শ্রেয়। 



৯  রুিট ও আঙুররস খ্রিষ্টের দেহ ও রক্ত হেয় ওেঠ 

৫০। হয় তো তুিম বলেব, ‘আিম তো অন্য িকছু দেখিছ! কেমন কের তুিম আমােক 
িনশ্চিত করেত পার যে আিম যা গ্রহণ কেরিছ তা খ্রিষ্টের দেহ?’ আর আসেল এতক্ষেণ 
এিট সেই শেষ িবষয় যা সম্পর্কে আমােদর প্রমাণ িদেত হেব। আর কতই মহৎ উদাহরণ 
উপস্থাপন করেত পাির যােত প্রমাণ িদেত পাির যে যা গ্রহণ কির তা প্রকৃিত গেড়িন বরং 
তা আশীর্বাদই পিবত্রীকৃত কেরেছ! আর প্রকৃিতর শক্তির চেেয় আশীর্বােদরই শক্তি মহৎ, 
কেননা আশীর্বাদ দ্বারা প্রকৃিতর িনেজরই পিরবর্তন ঘেট। 

৫১। মোিশ একটা লািঠ হােত রাখিছেলন  (১): িতিন মািটেত ফেলেলই তা সাপ 
হল। আরও, িতিন সােপর লেজ ধরেলই তা আবার লািঠর প্রকৃত অবস্থায় িফের গেল। 
তােত তুিম দেখেত পাচ্ছ যে, নবীয় অনুগ্রেহর গুেণ দু’বারই প্রকৃিতর পিরবর্তন ঘেটিছল, 
তথা সােপর প্রকৃিতরও পিরবর্তন, আবার লািঠর প্রকৃিতরও পিরবর্তন। িমশেরর নদনদী 
িবশুদ্ধ জলস্রোেতই প্রবািহত হচ্ছিল, হঠাৎ সেগুলোর উৎেসর িশরা থেেক রক্ত িনর্গত 
হেত লাগল, তােত নদনদীেত পান করার মত আর িকছুই রইল না। আরও, নবীর 
প্রার্থনায় নদনদীর রক্তস্রোত থেেম গেল এবং জেলর প্রকৃিত িফের এল (২)। িহব্রু জনগণ 
সব িদক িদেয়ই আটকানো অবস্থায় িছল: একিদেক িমশরীয়রা প্রাচীেরর মত বাধা 
িদচ্ছিল, অপরিদেক তারা সাগর দ্বারা অবরুদ্ধ িছল: মোিশ তাঁর সেই লািঠ উচ্চ করেলই 
জল িনেজ থেেক দু’ ভাগ হল ও দেওয়ােলরই মত জমাট হেয় গেল  (৩), এবং 
তরঙ্গমালার মধ্যে পােয় চলার মত একটা পথ দেখা িদল। যর্দন নদী উজােন বইেত 
বাধ্য হওয়ায় িনজ প্রকৃিতর িবরুদ্ধেই িনজ উৎেসর িদেক িফের যেেত লাগল (৪)। এেত 
িক একথা স্পষ্ট হেয় দাঁড়ায় না যে, সমুদ্রের ঢেউেয়র ও নদীর স্রোেতর প্রকৃিতর 
পিরবর্তন ঘেটিছল? িপতৃপুরুষেদর সেই জনগেণর িপপাসা পেেয়িছল, মোিশ সেই 
শৈলেক স্পর্শ করেলন, আর শৈল থেেক জল বইেত লাগল (৫)। তাই অনুগ্রহ িক প্রকৃিত-
িবরুদ্ধ এমন ফল ফলায়িন যােত শৈল সেই জলেক উদ্গিরণ কের যা প্রকৃিত অনুসাের 
শৈেল থােক না? মারার জলাশয় এতই িতক্ত িছল যে িপপািসত সেই জনগণ সেই জল 
পান করেত পারিছল না। মোিশ সেই জেল একটা কাঠ ফেলেল জল িনজ তেতো প্রকৃিত 



হারাল যা প্রিবষ্ট অনুগ্রহই সহসা সুেপয় করল  (৬)। নবী এিলেশেয়র সমেয় নবী-
সন্তানেদর একজেনর কুড়াল থেেক ফলা সের গেিছল আর সােথ সােথ তা জেল ডুেব 
গেিছল। ফলাটা যে হািরেয় ফেেলিছল, সে এিলেশয়েক অনুনয় করল, আর এিলেশয়ও 
জেল এক টুকরো কাঠ ফেলেলই ফলাটা ভেেস উঠল  (৭)। আমরা অবশ্যই এটা মেেন 
িনই যে, এ ঘটানাও প্রকৃিতর িনয়েমর িবরুদ্ধে ঘেটিছল, কেননা তরল জেলর চেেয় 
স্বভােব লোহাই আরও বেিশ ভারী। 

৫২। অতএব আমরা লক্ষ কির, প্রকৃিতর চেেয় অনুগ্রহই অিধক কার্যকর; অথচ 
আমরা এতক্ষেণ কেবল একটামাত্র নবীয় আশীর্বােদরই অনুগ্রেহর কথা বেল এেসিছ। 
আর যখন মানবীয় আশীর্বাদ এত প্রভাবশালী যে প্রকৃিতর পিরবর্তন ঘটায়, তখন যে 
আশীর্বােদ ত্রাণকর্তা প্রভুর িনেজরই কথাগুলো ক্রিয়াশীল, সেই ঐশ্বিরক আশীর্বােদর 
বেলায় আমরা কী বলব? কেননা এই যে সাক্রােমন্ত তুিম গ্রহণ কর, তা খ্রিষ্টের উক্তি 
দ্বারাই সম্পন্ন  (৮)। যখন এিলেয়র উক্তি এতই প্রভাবশালী িছল যে স্বর্গ থেেক আগুন 
নািমেয় িদল  (৯), তখন িক খ্রিষ্টের উক্তি পদার্থগুলোর স্বীয় স্বভাবেক পিরবর্তন করার 
প্রভাব রাখেব না? িনিখল সৃষ্টির কর্মগুলো সম্পর্কে তুিম একথা পেড়ছ যে, িতিন কথা 
বলেলন আর সেই সব গেড় উঠল, িতিন আজ্ঞা িদেলন আর সেই সব সৃষ্ট হল  (১০)। 
সুতরাং, যা িছল না, যখন খ্রিষ্টের উক্তি তা শূন্য থেেক িনর্মাণ করেত পারল, তখন সেই 
উক্তি িক, যা আেছ, তা এমন িকছুেত পিরবর্তন করেত পাের না যা আেগ িছল না? 
কেননা একটা িকছুর প্রকৃিত পিরবর্তন করার চেেয় িকছুেক অিভনব প্রকৃিত দেওয়াটা কম 
ব্যাপার নয় (১১)। 

৫৩। িকন্তু আমরা তর্কযুক্তি প্রয়োগ করিছ কেন? এসো, তাঁর িনেজরই দেওয়া 
উদাহরণ প্রয়োগ কির, এবং মাংসধারণ-রহস্যগুলোর মধ্য িদেয় রহস্যের সত্য প্রিতষ্ঠা 
কির। প্রভু িযশু যখন মারীয়া থেেক জন্ম িনেলন, তখন প্রকৃিতর প্রক্রিয়া িক পূর্বেই 
এেসিছল? যিদ সাধারণ ক্রেমর অনুসন্ধান কির, তাহেল পুরুেষর সঙ্গে িমিলতা হওয়ার 
পেরই নারী সাধারণত গর্ভধারণ কের। তেব এটা স্পষ্ট যে, কুমারী [মারীয়া] প্রকৃিতর 
সাধারণ ক্রেমর িবপরীেতই গর্ভধারণ করেলন। আর আমরা যা সম্পন্ন কির, তা হল 



কুমারী থেেক জাত সেই দেহ। তেব তুিম এখােনই কেন খ্রিষ্টের দেেহ প্রকৃিতর ক্রেমর 
অনুসন্ধান কর, যখন স্বয়ং প্রভু িযশু িনেজই প্রকৃিতর ক্রেমর িবপরীেতই কুমারী থেেক 
জন্ম িনেলন? যা ক্রুেশ দেওয়া হেয়িছল, যার সমািধ দেওয়া হেয়িছল, তা িনশ্চয়ই 
খ্রিষ্টের সত্যকার মাংস, ফেল এ সত্যিকােরই সেই মাংেসর সাক্রােমন্ত। 

৫৪। স্বয়ং প্রভু িযশুই ঘোষণা কেরন, এ আমার দেহ  (১২)। স্বর্গীয় বাণীগুলোর 
আশীর্বােদর আেগ অন্য ধরেনর িকছু [তথা রুিট] উল্লেিখত হয়; পিবত্রীকরেণর পের 
দেহই িনর্দেিশত হয়। িতিন িনেজ আপন রক্তের কথা বেলন। পিবত্রীকরেণর আেগ 
সেিটর জন্য আলাদা নাম ব্যবহৃত; পিবত্রীকরেণর পের তা রক্ত বেলই অিভিহত। আর 
তুিম বল, ‘আেমন,’ যার অর্থ দাঁড়ায়, ‘তা সত্য’। মুখ যা বেল, অন্তঃস্থিত মন তা স্বীকার 
করুক। উক্তি যা ধ্বিনত কের, ভক্তি তা অনুভব করুক। 

৫৫। তাই খ্রিষ্ট আপন মণ্ডলীেক এ সাক্রােমন্তগুিল দ্বারা চরান যা দ্বারা প্রােণর সত্তা 
বলবান হয়; এবং অনুগ্রেহর অিবরাম অগ্রগিত দেেখ িতিন ন্যায়সঙ্গত ভােবই তােক 
বেলন, তোমার কুচযুগল কেমন মনোরম হেয় উঠল, বোন আমার, কেন আমার! 
আঙুররেসর গুেণই সেই কুচযুগল মনোরম হল! এবং তোমার পোশােকর সুবাস সমস্ত 
সুগন্ধি দ্রব্যের চেেয়ও উৎকৃষ্ট! কেন, তোমার ওষ্ঠ বেেয় ফোঁটা ফোঁটা ঝের পেড় 
মউচােকর মধু, তোমার িজহ্বার তেল রেয়েছ মধু ও দুধ; ও তোমার পোশােকর সুগন্ধ 
লেবানেনর সুগন্ধের মত। আমার বোন, আমার কেন, সে তো রুদ্ধ উদ্যান, হ্যাঁ, সে এক 
রুদ্ধ উদ্যান, সীলমোহর-যুক্ত এক িনর্ঝর (১৩)। এেত িতিন বোঝােত চান যে, রহস্যিট 
তোমার কােছ সীলমোহর-যুক্ত থাকেত হেব যেন অসৎ জীবেনর কোন কুকর্ম বা শুিচতা-
সংক্রান্ত অিবশ্বস্ততা দ্বারা লঙ্ঘন করা না হয়; পােছ এমন লোকেদর মধ্যে প্রচািরত হয় 
যারা তার যোগ্য নয়; পােছ অসার বাচালতা দ্বারা অিবশ্বাসীেদর মােঝ ছিড়েয় দেওয়া 
হয়। অতএব তোমার িবশ্বাস-রক্ষণােবক্ষণ উত্তম হোক যােত জীবেনর ও নীরবতার 
অখণ্ডতা অকলঙ্কিত হেয় থেেক যায়। 

৫৬। এজন্যে মণ্ডলীও তেমন গভীর ও স্বর্গীয় রহস্যগুিল রক্ষা করেত িগেয় িনেজর 
কাছ থেেক যত তীব্র ঝড়ঝঞ্ঝা দূর কের দেয় এবং িনেজর কােছ বসন্তকালীন অনুগ্রেহর 
মধুরতা আমন্ত্রণ কের। এবং একথা জেেন যে, তার উদ্যান খ্রিষ্টেক অসন্তুষ্ট করেত পাের 



না, সে একথা বেল বরেক আহ্বান কের, হে উত্তরা বাতাস, জাগ; হে দক্ষিণা বাতাস, 
তুিমও এসো! আমার উদ্যােন বও, আমার নানা সুগন্ধি ছিড়েয় পড়ুক। আমার ভ্রাতা তাঁর 
িনেজর উদ্যােন আসুন, িনেজর ফলপ্রসূ গাছগুলোর ফল ভোগ করুন (১৪)। কেননা সেই 
উদ্যােন ভাল ও ফলদায়ী গাছ রেয়েছ যেগুলো িনজ িনজ িশকড় পিবত্র জলকুণ্ডের 
জলস্রোেত গাড়ল ও নবীন উর্বরতা লােভ এমন ভাল ভাল ফল উৎপন্ন করল যােত কের 
সেগুলো নবীর কুড়াল দ্বারা (১৫) আর কাটা না হয়, বরং সুসমাচােরর প্রাচুর্যতা লােভ ফল 
দেওয়ায় উপেচ পড়েব। 

৫৭। অবেশেষ, তােদর ফলশালীতায় প্রীত হেয় প্রভুও উত্তের বেলন, বোন আমার, 
কেন আমার, আিম আমার উদ্যােন প্রেবশ কেরিছ! আমার সুগন্ধি দ্রব্যের সঙ্গে আমার 
গন্ধিনর্যাস সংগ্রহ কেরিছ, আমার মধুর সঙ্গে আমার খাদ্য খেেয়িছ, আমার দুেধর সঙ্গে 
আমার পানীয় পান কেরিছ  (১৬)। হে িবশ্বস্তজন, বুেঝ নাও কেনই বা িতিন খাদ্য ও 
পানীেয়র কথা বলেলন। িকন্তু এেত কোনও সন্দেহ নেই যে িতিন িনেজই আমােদর 
অন্তের খান ও পান কেরন, যেেহতু তুিম একথা পেড়ছ যে, িতিন িনেজই আমােদর 
বেলন, আমােদর অন্তের িতিন কারাগাের আেছন (১৭)। 

৫৮। ফলত মণ্ডলীও ততখািন অনুগ্রহ দেেখ িনজ সন্তানেদর ও প্রিতেবশীেদর 
প্রেরণা দেয় তারা যেন সবাই িমেল সাক্রােমন্তগুিলর িদেক ছুেট চেল; সে বেল, হে 
আমার প্রিতেবশী সকল! খাও, পান কর; প্রমত্ত হও, হে আমার ভাইসকল (১৮)। আমরা 
যে কী খাই ও পান কির, একথা পিবত্র আত্মা নবী দ্বারা তোমােক অন্যত্র জািনেয় 
িদেয়িছেলন, তথা: আস্বাদন কর, দেখ প্রভু কত মধুর; সুখী সেই মানুষ, যে তাঁর উপের 
ভরসা রােখ (১৯)। সেই সাক্রােমন্তে খ্রিষ্ট উপস্থিত, কারণ সেই দেহ হল খ্রিষ্টের দেহ। 
ফলত, সেই খাদ্য দৈিহক নয়, আত্মিক! এজন্য প্রেিরতদূতও সেই দেেহর দৃষ্টান্ত িবষেয় 
বেলন: আমােদর িপতৃপুরুেষরা আত্মিক খাদ্য খেেয়িছেলন ও আত্মিক পানীয় পান 
কেরিছেলন  (২০)। বাস্তিবকই ঈশ্বেরর দেহ আত্মিক দেহ, খ্রিষ্টের দেহ ঐশ্বিরক আত্মার 
দেহ, কারণ ঐশআত্মা হেলন খ্রিষ্ট  (২১), যেমনিট আমরা পিড়: আমােদর মুখমণ্ডেলর 
সামেন িবদ্যমান যে আত্মা, িতিন খ্রিষ্ট প্রভু (২২)। এবং িপতেরর পত্রে আমরা পিড়, খ্রিষ্ট 



তোমােদর জন্য মরেলন (২৩)। শেষ কথা: এই খাদ্য সবল কের আমােদর অন্তর এবং 
এই পানীয় আনন্দিত কের মানুেষর অন্তর (২৪), যেইভােব নবী স্মরণ কিরেয় িদেয়েছন। 

৫৯। সুতরাং, সবিকছু অর্জন কের, এসো, আমরা এিবষেয় িনশ্চিত থািক যে, 
আমােদর নবজন্ম হেয়েছ। আমরা যেন না বিল, ‘িকভােব আমােদর নবজন্ম হেয়েছ? 
আমরা িক আমােদর মােয়র গর্ভে প্রেবশ কের নতুন কের জন্ম িনেয়িছ?  (২৫)। এেত 
আিম প্রকৃিতর ক্রম িচেন িনেত পাির না।’ িকন্তু যেখােন অনুগ্রেহর উৎকৃষ্টতা রেয়েছ, 
সেখােন প্রকৃিতর কোনো ক্রম থােক না। আরও, প্রকৃিতর ক্রেমর ফেলই যে সবসময় 
জন্ম ঘেট এমন নয়: আমরা খ্রিষ্ট প্রভুেক এক কুমারী থেেক জিনত বেলই স্বীকার কির ও 
প্রকৃিতর ক্রম অস্বীকার কির। কেননা মারীয়া পুরুষ থেেক গর্ভবতী হনিন, বরং পিবত্র 
আত্মার প্রভােবই তাঁর গর্ভধারণ ঘেটিছল, যেমনিট মিথ বেলন, দেখা গেল, িতিন 
গর্ভবতী—পিবত্র আত্মার প্রভােব  (২৬)। সুতরাং, যখন পিবত্র আত্মাই কুমারীর উপের 
এেস  (২৭) তাঁর গর্ভধারণ ঘিটেয়েছন ও প্রজনন-ক্রিয়া সম্পন্ন কেরেছন, তখন অবশ্যই 
এিবষেয় আর কোন সন্দেহ থাকেত পাের না যে, জলকুণ্ডের উপের, বা বাপ্তিস্ম গ্রহণ 
কের যারা তােদর উপের এেস সেই আত্মাই নবজন্মের সত্য [অর্থাৎ বাস্তবতা] ঘটান। 

———————— 

১ (১) িবশপ আম্ব্রোজ আিদপুস্তক ও প্রবচনমালা থেেক নেওয়া পাঠগুলোর িদেক অঙুিল িনর্দেশ 
করেছন যা িমলান মণ্ডলীেত পাস্কাপর্ব উপলক্ষে চল্লিশিদন ব্যাপী প্রস্তুিতকােল দীক্ষাপ্রার্থীেদর 
জন্য িমসায় পাঠ কের শোনানো হত (উপের দেওয়া ভূিমকা দ্রঃ)। 

(২) প্রশ্ন দাঁড়ায়, কেনই বা কােতেখিসস বাপ্তিস্ম গ্রহেণর আেগই পূর্ণ ও িবস্তািরত ভােব প্রদান 
করা হত না? অর্থাৎ, কেন িশক্ষার একিট অংশ যা একপ্রকাের সবেচেয় গুরুত্বপূর্ণ অংশিট 
বাপ্তিস্ম ও রুিট গ্রহেণর পেরই দেওয়া হত? এিবষেয় িবশপ আম্ব্রোজ িনেজই কারণটা এই 
পেদ উপস্থাপন কেরন: প্রথমত, সাক্রােমন্তগুিলর রহস্য অদীক্ষিতেদর কােছ ব্যক্ত করা উিচত 
নয়, করেল তা সাক্রােমন্তগুিলর প্রিত িবশ্বাসঘতকতাই হত। দ্বিতীয়ত, রহস্যময় 
সাক্রােমন্তগুিলর আলো িশক্ষাদােনর চেেয় বাস্তব অিভজ্ঞতা দ্বারাই উজ্জ্বলতা পায়। 

(৩) ২ কির ২:১৬। 

(৪) ‘উন্মোচন-রহস্য’: যে অনুষ্ঠানরীিত িমলান মণ্ডলীেত পাস্কা-রােত বাপ্তিস্ম দানকােল 
উদ্‌যাপন করা হত, সেই ‘কান-উন্মোচন’ অনুষ্ঠানরীিেতত অনুষ্ঠাতা প্রার্থীর কান ও নাসারন্ধ্র 
স্পর্শ করেতন িঠক যেইভােব মার্ক ৭:৩৪-তে উল্লিিখত; এ অনুষ্ঠানরীিতর মধ্য িদেয় ইঙ্গিত 
করা হত যে, প্রার্থীর ইন্দ্রিয়গুলো সাক্রােমন্তগুিল ফলপ্রদ গ্রহেণর জন্য উপযুক্ত করা হত। 

http://maps.apple.com/?q=45.466667,9.183333


(৫) মার্ক ৭:৩৪ লািতন পাঠ্য। ‘এফ্ফেথা’ শব্দ থেেকই অনুষ্ঠােনর নাম আগত। তাছাড়া, 
লক্ষণীয় িবষয় এটা যে, সিঠক শব্দ ‘এফ্ফেথা’ নয়, িকন্তু ‘এফ্ফাথা’, ও আজকােলর বাপ্তিস্ম-
অনুষ্ঠানরীিতেতও ‘এফ্ফাথা’ বেল িচহ্নিত। অর্থাৎ, ‘এফ্ফেথা’ িছল প্রাচীন লািতন বাইেবেলর 
অনুবাদ। 

২  (১) ‘পরম পিবত্রস্থান’ (িহব্রু ৯:৩ দ্রঃ) বলেত সেই বাপ্তিস্মালয় বোঝায় যেখােন বাপ্তিস্ম 
দেওয়া হত। 

(২) গোটা পুস্তক জুেড় লেবীয়রা হেলন পিরেসবেকরা, যাকজ হেলন প্রবীেণরা (অর্থাৎ 
পুরোিহেতরা), ও মহাযাজক হেলন িবশপ যেেহতু সেইকােলর ঐশতত্ত্ব অনুসাের পুরাতন 
িনয়েমর লেবীয়রা, যাজেকরা ও মহাযাজক িছল যথাক্রেম নূতন িনয়েমর পিরেসবক, প্রবীণ ও 
িবশেপর দৃষ্টান্ত বা পূর্বচ্ছিব। 

(৩) মালা ২:৭। 

(৪) ‘তাই তোমার সেই প্রিতদ্বন্দ্বীেক িচনবার জন্য প্রেবশ ক’রে (যােক তুিম, ধরা হয়, 
মুখোমুিখই প্রত্যাখ্যান কেরছ) তুিম…’: অনুবাদান্তের, ‘তাই তোমার সেই প্রিতদ্বন্দ্বীেক 
িচনবার জন্য ও তার মুেখ থুথু ফেলার জন্য প্রেবশ ক’রে তুিম…’। 

৩ (১) ২ কির ৪:১৮। 

(২) রো ১:২০। 

(৩) যোহন ১০:৩৮। 

(৪) আিদ ১:২। 

(৫) সাম ৩৩:৬। 

(৬) আিদ ৬:৩। 

(৭) আিদ ৭:১…। 

(৮) আিদ ৮:১১। 

(৯) লুক ২:১১। 

(১০) ১ কির ১০:১-২। 

(১১) যাত্রা ১৫:১০। 

(১২) লুক ১:৩৫। 

(১৩) যাত্রা ১৪:২১। 

(১৪) যোহন ১:১৭। 



(১৫) যাত্রা ১৫:২৩…। 

(১৬) পাস্কা-রােত বাপ্তিস্ম দেওয়ার আেগ িবশপ জলকুণ্ড পিবত্রিত করার জন্য ক্রুশিট জেলর 
মধ্যে নািমেয় ক্রুশিচহ্ন আঁকেতন। 

(১৭) ২ রাজা ৫:১…। 

(১৮) ২ রাজা ৫:৮। আসেল বাইেবেল ‘ইস্রােয়েল এক ঈশ্বর আেছন’ নয়, ‘ইস্রােয়েল এক নবী 
আেছ’ লেখা আেছ; সম্ভবত িবশপ আম্ব্রোজ অিনচ্ছাকৃত ভােব ভুল বলেলন। 

৪ (১) ১ কির ২:৯। 

(২) ১ যোহন ৫:৭। 

(৩) যোহন ৩:৫। 

(৪) অনুমান করা যায়, সেইকােল জল শুধু নয়, দীক্ষাপ্রার্থীেকও ক্রুশ িদেয় িচহ্নিত করা হত। 

(৫) মিথ ১৮:১৯। 

(৬) ২ রাজা ৫:১৪। 

(৭) কল ২:১২-১৩; রো ৬:২, ৪। 

(৮) যোহন ৫:৪। 

(৯) যেের ১৫:১৮। সেকােলর লািতন পাঠ্যে মার্ক ৭:৪-তে লেখা িছল, ইহুদীরা ঘিটবািট ও 
পেতেলর বাসনপত্র জেল ডুিবেয় িদেয় ধুেয় িনত; যেেহতু ডুিবেয় দেওয়া বলেত বাপ্তিস্ম 
দেওয়াও বোঝায়, সেজন্য িবশপ আম্ব্রোজ বলেত চান, ইহুদীেদর ও িবধর্মীেদর দেওয়া বাপ্তিস্ম 
অনর্থক। 

(১০) যোহন ৫:৭। 

(১১) যোহন ১:৩৩। 

(১২) যোহন ১:৩২। 

(১৩) মিথ ১০:১৬। 

(১৪) িফিল ২:৭ (লািতন পাঠ্য)। 

(১৫) যোহন ৫:৩৭ (লািতন পাঠ্য)। 

৫ (১) মিথ ৩:১৭। 

(২) সাম ২৯:৩। 



(৩) িবচারক ৬:২১। 

(৪) ১ রাজা ১৮:৩৮। 

(৫) এ বাক্যের অর্থ এরূপ: ব্যক্তি িহসােব যাজেকর (অর্থাৎ প্রবীেণর বা িবশেপর) কোনও গুণ 
নেই, এিলয়, িপতর ও পেলর উত্তরসূরী বেলই যাজকত্ব পদ তাঁেদর গুেণর অিধকারী। 

(৬) মিথ ১৮:২০। 

(৭) সেকােলর ভ্রান্তমতপন্থীরা িপতা, পুত্র ও পিবত্র আত্মার সমস্বরূপ ও সম-অিধকার অস্বীকার 
করত। 

৬ (১) বাপ্তিস্ম গ্রহণ করার পর বাপ্তিস্মপ্রাপ্তজন িবশেপর কােছ যেত ও িতিন তার মাথা মলম, 
অর্থাৎ খ্রিষ্মা-মলম িদেয় তােক খ্রিষ্মািভিষক্ত করেতন। এই খ্রিষ্মািভেষক-অনুষ্ঠানরীিত দৃঢ়ীকরণ 
সাক্রােমন্ত িচহ্নিত কের। িবশপ আম্ব্রাজ যা লািতন ভাষায় ‘মলম’ বেলন, তা গ্রীক 
ব্যাখ্যাতাগণ (যেরুশােলেমর িবশপ সাধু িসিরল, সাধু জন খ্রিসোস্তমোস, মপ্সুেয়স্তিয়ার িবশপ 
থেওদরস, ইত্যািদ) ‘খ্রিষ্মা’ বলেতন, ও আজকােলর মণ্ডলীর উপাসনায়ও তা ‘খ্রিষ্মা’ বেল 
অিভিহত: পুণ্য বৃহস্পিতবাের ‘খ্রিষ্মা িমসা’ বেল অিভিহত প্রাত্যকালীন িমসায় িবশপ 
‘রোগীেদর তেল’ ও ‘দীক্ষাপ্রার্থীেদর তেল’ আশীর্বাদ করার পর সেই ‘খ্রিষ্মা’ পিবত্রিকৃত কেরন 
যা দৃঢ়ীকরণ সাক্রােমন্ত সম্পাদনকােল ব্যবহার করেবন। লক্ষণীয় িবষয়: প্রভু িযশু ‘খ্রিষ্ট’ 
বেল অিভিহত যেেহতু ‘খ্রিষ্মা’ মলেম ‘খ্রিষ্মািভিষক্ত’। 

(২) সাম ১৩৩:২ লািতন পাঠ্য। যে ‘মলম’ উল্লিিখত, তা হল ‘খ্রিষ্মা’ মলম 

(৩) পরমগীত ১:২। পরম গীেতর নানা পদ উল্লেখ কের িবশপ আম্ব্রোজ মণ্ডলীর আনন্দ 
প্রকাশ করেত চান, যে মণ্ডলী বাপ্তিস্মের অনুগ্রেহর শুভ্রতায় ও গৌরেব সজ্জিতা হেয় খ্রিষ্ট-
বেরর কােছ উপনীতা। 

(৪) পরমগীত ১:৩। 

(৫) উপ ২:১৪। মাথা মলম অর্থাৎ খ্রিষ্মা-মলম িদেয় খ্রিষ্মািভিষক্ত করা হত যেেহতু সেই 
ঐিতহ্যে মাথাই িছল বুদ্ধির আধার। 

(৬) ১ িপ ২:৯। 

(৭) যোহন ১৩…। বাপ্তিস্ম দানকােল যখন দীক্ষার্থীেদর পা ধুেয় দেওয়া হত, তখন এ পাঠ 
পড়া হত। 

(৮) যোহন ১৩:৮। 

(৯) যোহন ১৩:৯-১০। 

(১০) আিদ ৩:১…। 
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(১১) যোহন ১৩:১৪। 

(১২) িহব্রু ২:১০ লািতন পাঠ্য। 

৭ (১) সাম ৫১:৯। 

(২) যাত্রা ১২:২২। 

(৩) মিথ ২৮:৩। 

(৪) ইশা ১:১৮। 

(৫) তীত ৩:৫ দ্রঃ। 

(৬) পরমগীত ১:৪। 

(৭) পরমগীত ৮:৫। 

(৮) সাম ২৪:৭-১০। সামসঙ্গীেতর এই ব্যাখ্যা সম্ভবত এেফ ৩:১০ ও ১ িপ ১:১৩ দ্বারা 
প্রভাবান্বিত। 

(৯) ইশা ৬৩:১। লািতন পাঠ্যে ‘বসোর থেেকই আগত’; িকন্তু িহব্রু পাঠ্যে ‘বস্রা থেেকই 
আগত’। 

(১০) জাখা ৩:৩। সেসমেয় যোশুয়া ও িযশু একই নাম হওয়ায় িবশপ আম্ব্রোজ যোশুয়ার 
িবষেয় যা লেখা আেছ তা িযশুেত আরোপ কেরন। 

(১১) লক্ষণীয়, উপেদেশ ও ধর্মিশক্ষায় পরম গীত ব্যবহার করা শুধু িবশপ আম্ব্রোেজর সময় 
নয়, বহু আেগও প্রচিলত িছল। সেই অনুসাের পরম গীেতর প্রেিমক-বর হেলন খ্রিষ্ট ও 
প্রেিমকা-কেন হল মণ্ডলী। এিবষেয় িবশপ আম্ব্রোেজর ব্যাখ্যা হল, মণ্ডলী শুধু নয়, মণ্ডলীেত 
যুক্ত হেয়েছ িবধায় প্রিতিট দীক্ষিত প্রাণও বর-খ্রিষ্টের কেন। 

(১২) পরমগীত ৪:১। 

(১৩) লুক ৩:২২। 

(১৪) পরমগীত ৪:২-৩। 

(১৫) পরমগীত ৪:৭-৮। 

(১৬) পরমগীত ৭:৬-৭। 

(১৭) পরমগীত ৮:১-২। 

(১৮) হয় তো এইখােন (৪১-৪২) দৃড়ীকরণ সাক্রােমন্ত ব্যাখ্যা করা হচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে িমলান 
মণ্ডলীেত সেইকােল এ অনুষ্ঠান যে বাপ্তিস্ম অনুষ্ঠােনর শেষ অংশ নািক অনুষ্ঠানিট স্বতন্ত্রই এক 



অনুষ্ঠান বেল পিরগিণত িছল, তা বলা কিঠন। বাস্তিবকই কালক্রেম িমলােন এমনিক রোমীয় 
উপাসনা-রীিতেতও দৃঢ়ীকরণ বাপ্তস্ম থেেক িভন্নই এক সাক্রােমন্ত হেয় ওেঠ। 

(১৯) পরমগীত ৮:৬। 

(২০) পরমগীত ৮:৬। 

(২১) পরমগীত ৮:৭। 

(২২) ‘আত্মার মুদ্রাঙ্কন’: পিবত্র আত্মােক গ্রহণ করায় দীক্ষিত মানুষ সেই আত্মার সপ্ত দানও 
গ্রহণ কের থােক যা একই পংক্তিেত উল্লিিখত। 

(২৩) ইশা ১১:২। 

(২৪) ২ কির ১:২১-২২। 

৮ (১) সাম ৪৩:৪। 

(২) সাম ১০৩:৫। 

(৩) সাম ২৩:৫। 

(৪) সাম ২৩:১-৫। 

(৫) সাম ৭৮:২৪; যাত্রা ১৬:৪…। 

(৬) যাত্রা ১৬:১৩। 

(৭) ১ কির ২:৯। 

(৮) আিদ ১৪:১৭…। সাধু িকপ্রিয়ানুেসর সময় থেেক, অর্থাৎ মোটামুিট ২৪০ সাল থেেক, 
সকল লেখকগণ মেল্কিেসেদেকর বিলদানেক এউখািরস্তিয়ার একটা পূর্বলক্ষণ বেল ব্যাখ্যা 
কের আসিেছলন। 

(৯) িহব্রু ৭:৩। সেইকােল অেনেক মেন করেতন, িহব্রুেদর কােছ পত্র সাধু পেলরই লেখা 
পত্র। 

(১০) িহব্রু ৭:২। 

(১১) প্রকাশ ২১:৬। 

(১২) প্রকাশ ২২:১৩। 

(১৩) সম্ভবত িবশপ আম্ব্রোজ আিদ ১৪:১৮ -এর িদেক  (উপের উল্লিিখত মেল্কিেসেদেকর 
িদেক) অঙুিল িনর্দেশ কেরন। 

(১৪) সাম ৭৮:২৪; যাত্রা ১৬:৪। 



(১৫) সাম ৭৮:২৫। 

(১৬) যোহন ৬:৪৯। 

(১৭) যোহন ৬:৫১। 

(১৮) যোহন ৬:৫০, ৫১। 

(১৯) যাত্রা ১৬:২০ দ্রঃ। 

(২০) যাত্রা ১৭:৬। 

(২১) যোহন ১৯:৩৪। 

(২২) ‘ছায়ায়’ বলেত দৃষ্টান্ত বুঝায়। 

(২৩) ১ কির ১০:৪-৬। 

৯ (১) যাত্রা ৪:৩-৪। 

(২) যাত্রা ৭:২০। 

(৩) যাত্রা ১৪:২২ দ্রঃ। 

(৪) যোশুয়া ৩:১৬। 

(৫) যাত্রা ১৭:৬। 

(৬) যাত্রা ১৫:২৩-২৫। 

(৭) ২ রাজা ৬:৫-৬। 

(৮) শেষ ভোেজ প্রভু রুিট ও পানপাত্র হােত িনেয় যে বাণী উচ্চারণ কেরিছেলন, সেই বাণী 
এখনও কর্মশক্তিমণ্ডিত, অর্থাৎ সেই বাণীর প্রভােব সাক্রােমন্তীয় রুিট ও আঙুররস পিবত্রীকৃত 
হেয় খ্রিষ্টের দেহরক্ত হেয় ওেঠ। এিট িছল সেইকােলর লািতন জগেত সাধারণত প্রচিলত 
ধারণা যা িবশপ আম্ব্রোেজর ‘সাক্রােমন্তগুিল প্রসঙ্গ’ লেখায়ও (৪র্থ পুস্তক ৪ অধ্যায় ১১ পেদ) 
উপস্থািপত। 

(৯) ১ রাজা ১৯:৩৮। 

(১০) সাম ৩৩:৯। 

(১১) িবশপ আম্ব্রোজ বলেত চান, যখন শূন্য থেেক িকছুটা সৃষ্টি করা ঈশ্বেরর পক্ষে সহজ 
ব্যাপার, তখন তাঁর পক্ষে একটা বস্তু অন্য বস্তুেত রূপান্তিরত করাও সহজতর ব্যাপার। এই 
বাক্যে ‘অিভনব প্রকৃিত দেওয়া’ বলেত এমন পদার্থ সৃষ্টি করা বোঝায় যা আেগ িছল না। 

(১২) মিথ ২৬:২৬; মার্ক ১৪:২২। 
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(১৫) সম্ভবত িবশপ আম্ব্রোজ মিথ ৩:১০‑এর িদেক অঙুিল িনর্দেশ কেরন। 

(১৬) পরমগীত ৫:১। 

(১৭) মিথ ২৫:৩৬। 
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(১৯) সাম ৩৪:৯। 
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বলেত চান, রহস্যগুিল সম্পর্কে িতিন যা এতক্ষেণ বেল এেসেছন, তা যেন অিতিরক্ত বস্তুধর্মী 
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(২২) িবলাপ ৪:২০। প্রচীন এক লািতন পাঠ্য িছল, ‘আমােদর মুখমণ্ডেলর সামেন িবদ্যমান 
আত্মা িযিন, খ্রিষ্ট প্রভু িযিন, তাঁেক তােদর ক্ষয়শীলতায় হরণ করা হেয়েছ।’ এজন্য পরবর্তী 
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কেরন। যুস্তিনুস, ১ম পক্ষসমর্থন ৫৫ দ্রঃ; ইেরনউস, প্রৈিরিতক প্রচার প্রদর্শন ৭১ দ্রঃ; 
যেরুশােলেমর িসিরল, কােতেখিসস ১৩:৭; ১৭:৩৫ দ্রঃ; রুিফনুস, প্রেিরতেদর িবশ্বাস-
সূত্রের ব্যাখ্যা ১৯ দ্রঃ। 

(২৩) ১ িপ ২:২১। 

(২৪) সাম ১০৪:১৫। 

(২৫) যোহন ৩:৪। 

(২৬) মিথ ১:১৮। 

(২৭) লুক ১:৩৫।
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